পাস স্ঞ্ 


॥ সঙ্গণকসংস্করণং দাসাভাসেন হরিপার্ষদদাসেন কৃতম্॥ 


6 নি ৮০, স্পা শি ্িপ্প্পপী 


ভ্রীভাগবতী-বাণী গ্রস্থমালা__১ম মালিক 


মহত্ম-গমন 


স্্রীমৎ কান্ুপ্রিয় গোস্বাঁমি মহোদয় 
ভাষিত 


শ্রীগৌররায়দাস গোস্বামী 
কর্তৃক 


গ্রবন্ধাকাঁরে সম্পাদিত 


দ্বিতীয় সংস্করণ--১৩৯৭ 


॥ সঙ্গণকসংক্করণং দাসাভাসেন হরিপার্ষদদাসেন কৃতম্‌ ॥ 


প্রকাশক-_ প্রথম সংস্করণ--১৩৭৬ 
শ্ীকিশোররায় গোস্বামী দ্বিতীয় সংস্করণ__১৩৯৭ 
৩বি, গাঙ্গুলীপাড়া! লেন, 

পাইকপাড়া, 

কলিকাতা-২ 


প্রধান প্রাপ্তিস্থান__ 
(১) শ্রীশ্তামরায় গোস্বামী. (৪) শ্রীকিশোররায় গোস্বামী 
৩ৰি, গাঙ্গুলীপাঁড়া লেন, শরত্ীগৌররায় সেবাকুঞ্ণ 


পাইকপাড়া, প্রাচীন মায়াপুর 
কলিকাতা-২ নবদ্বীপ (জিলা-_নদীয়! ) 

(২) মহেশ লাইব্রেরী (৫) শ্রীগৌররায় গোস্বামী 
২/১, শ্ঠামাচরণ দে গ্্ীট, সি. এন-৮৬ কোক ওভেন কলোনী 
(কলেজ স্কোয়ার ) দুর্গাপুর-_-৭১৩২০২ 
কলিকাতা-৭৩ জিল! বর্ধমান 

(৩) ঢাকা ষ্টোর্স 
রাজার বাজার 


নবদ্বীপ ( নদীয়] ) 


দ্বিতীয় সংস্করণ-_-১৩৯৭ [ আন্ুকুল্য_-আট টাকা ] 


মুদ্রক-__ 

সাঁভিস প্রিপ্টার্স 

৫৫1৬৪ কাঁলিচরণ ঘোষ রোড 
কলিকাতা -৫০ 


_ উৎসর্গ__ 


তোমারি স্থজিত ফুলে 
আমার এ মালা গাঁথা । 

দিলাম তোমারি গলে 
তোমার অমিয়া-কথা | 


॥ শ্রীত্রীগুরু-গোর-গোবিন্দেভ্যো। নমঃ ॥ 


“এক বিন্দু ইহকাল -দুদিনে ফুরায়ে যেত। 
পরকাল আছে তাই, জীবন বাড়িল এত? ॥” 
(শ্রীমৎ সুরেক্্নাথ গোস্বামি মহৌদয়-কৃত “প্রেমী ত্র" হুইতে ) 


প্রশত্তি 


দেব রম্যং রুচিরং নবং নবং তদেব শশ্বন্মনসো মহোৎ্সবমূ। 
তদেব শোকার্ণবশোষণং নৃণাং যছ্ত্বমঃশ্লোক-যশোইনুগীয়তে ॥ 
ন যদ্ধচশ্চিত্রপদং হরের্ধশো জগৎপবিত্রং প্রগৃণীত কহিচিৎ। 
তদ্ধাজ্ষতীর্থং ন তু হংসসেবিতং যত্রাচ্যুতত্তত্র হি সাধবোইমলাঃ ॥ 
তদ্বাণ্থিনর্গো জনতাঘসংগ্লবো যশ্মিন্‌ প্রতিশ্লোকমবদ্ধবত্যপি। 
নামান্যনন্তস্ যশোহস্কিতানি যৎ শখন্তি গায়স্তি গৃণস্তি সাধবঃ ॥ 
__(শ্রীমন্ভাগবত, ১১।১২।৫০-৫২ ) 


অনুবাদ 


পবিভ্রকীতি শ্রীতগবানের যশোগাঁথা পুনঃ পুনঃ কীতিত হয়েন যে 
কথায়,_-সেই বাণীই রমণীয়, সেই বাণীই নব সব রূপে মনোহীরিণী, সেই 
বাণীই নিত্য মহোৎসবদীয়িণী এবং মানবগণের সকল শোকার্ণবের অপমসারিণী 
__সান্বন বিধায়িণী | ৫০ ॥ 

বিচিত্র-শব্দ বিন্যসিত হইয়াও, যে বাক্যে শ্রীহরির ভূবন-পাবনী 
যশোগাথা কখনও বণিত হয় না, তাহা বায়সতুল্য জনগণেরই যোগ্য, কিন্ত 
হংসতুল্য সাধুগণের বর্জনীয় । শ্রীহরির কীর্তন-মুখরিত কথ যাহা, তাহাই 
ভুবন-পাবন-_নির্মল লাধুগণের পক্ষে বিহারদীধিকা । ৫১ ॥ 

প্রসাদগ্ুণশূন্য হইয়াও যে রচনার প্রতিষ্লোকে ভগবান অনস্তের 
যশোদীপ্ত শ্রীনাম সকল বিরাজিত, সেই বাক্য জনগণের পাপরাশির 
অপসারক, সেই বাক্যই সাধুগণের অন্থুক্ষণ গ্রহণীয়, শ্রবণীয় ও কীর্তনীয় 
হয়েন_-পরম আসম্বাদনীয়রূপে | ৫২ ॥ 
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সার ভা ৬ 


মটর 


জয়গ্রীত্রীগৌররাঁয়হরি 
সম্পাদকীয় নিবেদন 


শরীপ্ীগৌররায়হরির শুভেচ্ছা ও অপার করুণাঁকেই বত্তমান গ্রন্থের 
লোক-লোচন সমক্ষে প্রকাশ হইবার সর্বমূল কারণ বলিয়া মনে করি এবং 
এই অধম জনে তদ্দীয় রূপা বিশেষের জন্য, সর্ব প্রথম অশেষ প্রণতি, 
নিবেদন করি--তদীয় সর্ব-কল্যাণ-নিধান--শ্রীচরণারবিন্দে। 

এই গ্রন্থ-সম্পাদন ও প্রকাশন বিষয়ের উদ্দেশ্য ও ইতিহাস সম্বদ্ধে অতি 
সংক্ষেপে কয়েকটি কথা এ দ্রীনজনের পক্ষে নিবেদন করিবার বিশেষ 
প্রয়োজন আছে বলিয়। মনে করি। 

এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু সকলের প্রবক্তা-_মদীয় পরমারাধ্যতম শ্রীমৎ 
কান্গুপ্রিয় গোন্বামিপ্রভূ মহোদয়-_ধাহার রচিত প্রখ্যাত “জীবের স্বরূপ ও' 
্বধর্ম”, শ্রীশ্রীনামচিন্তামণি”, এ্রীশ্রীভক্তিরহস্ত-কণিকা” প্রভৃতি মৌলিক, 
গবেষণ। ও শাস্ত্রসিদ্ধান্তপূর্ণ গ্রস্থমকল বৈষ্ণব জগতে বহু সঙ্জনের পরিচিত ও. 
তৎকর্তৃক পরিপঠিত ও সমাদৃত, তাহার পরিচয় প্রদানে মাদৃশ ক্ষুত্র জনের 
পক্ষে যে কোনও সার্থকতা থাকিতে পারে না, ইহার উল্লেখই নিশ্রয়োজন ।' 

কেবল তীয় শ্রীমুখ-ভাষিত শ্রীহরিকথামূত সকল হইতে সংগৃহীত 
বিষয়গুলি অবলম্বনে, মৎ্কর্তৃক প্রবন্ধাকারে সম্পাদিত ও বর্তমানে এই 
্রস্থাকারে মুদ্রিত বিষয়টির পূর্বন্থত্র ও ইতিহাস সম্বন্ধে, আমার পক্ষে 
যৎ্কিঞ্চিৎ বক্তব্য রহিয়াছে যাহা, তাহাই সবিনয়ে নিবেদন করিতেছি. 
নিম্নোক্ত কয়েক পৃষ্ঠায় । 

শ্রীম্ণ গোস্বামি-প্রভূবর শ্রীধাম নবদ্ধীপস্থ স্ুরধুনীর সঙ্গিকটবর্তী কোন' 
আশ্রমবাটীতে অবস্থান করিয়া, একান্তভাবে তদীয় আরাধ্যদেবতা। 
শরশ্রীগৌররায়হরির নিত্যসেবাদি কার্ধে সংরত ছিলেন--একাদ্রিক্রমে প্রায় 
বিংশতি বৎসর যাবৎ,২-ইহা অনেকেই অবগত আছেন। উক্ত-আশ্রম- 
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প্রাঙ্গণে কেবল প্রতি মঙ্গলবাঁসরীয় অধিবেশনে সমাগত সাধু-সঙ্জনগণ সমক্ষে 
শ্রীগোঁড়ীয় বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তমূলক সাধ্য-সাধন ও বিশেষভাবে শ্রীনামতত্ব ও 
মাহাত্মাদি বিষয়ে তৎকর্তৃক নিয়মিতভাবে যে সকল ভাষণ প্রদত্ত হইয়াছিল, 
ততশ্রবণে বুলোক উপকৃত বোধ ও অনির্চনীয় আনন্দ লাভ করিয়া 
ছিলেন,_ইহা স্থানীয় বিদিত বিষয়। আমি নিজেও অনেকবার তীয় 
ভাষণ প্রদান কালে উক্ত আশ্রমে উপস্থিত থাকিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়া 
ধন্য হইয়াছি। বর্তমান কালোপযোগী অস্বস্তিকর অবস্থার ভিতর প্রকৃষ্ট শান্তি 
লাভের উপায় নির্দেশ ও পরমার্থ পথের পথিকগণের পক্ষে প্রকৃষ্ট দিগ্দর্শনার্থ 
এই সকল অমূল্য বক্তৃতাবলীর বিশেষ প্রয়োজনীয়তার কথা চিন্তা ও তদ্বিষয় 
উপলব্ধি করিয়া, আমি শ্রুতবিষয় সকলের সংক্ষিপ্ত মর্ম (11018) সর্বদা 
সধত্বে রক্ষা করিয়া ছিলাম। শ্রীমৎ গোস্বামিপ্রভূ কর্তৃক এযাবৎ প্রদত্ত সমগ্র 
ভাঁষণের কোঁন লিখিত বিবরণ রাখা সম্ভব হয় নাই। শ্রোতৃমগ্ডলীর মধ্যে 
অপর কেহ এবিষয়ে কোন প্রয়াস পাইয়াছেন কিনা, আমার জান! নাই। 
বহু দুরূহ তত্বের স্থৃসিদ্ধান্ত ও বর্তমান যুগোপযোগী যুক্তি বিচার-বিশ্লেষণ-সহ, 
তীয় ভাবাবেগ স্পর্শে সজীবতা৷ প্রাপ্ত ও সুমধুর উক্ত ভাষণ সকল বিপুল 
জনসমাঁজের আস্বাদনীয় ও প্রয়োজনীয় বিষয় হুইয়াও, তদ্রুপ কোন উপযুক্ত 
ব্যবস্থার অভাবে, ইহা যে কেবল কতিপয় স্থমেধা জনের ন্থৃতিপটেই 
কিছুকাল অঙ্কিত থাকিয়া, পরিশেষে কালের অজানা সীমায় বিলীন হইয়া 
আাইবে, ইহা সত্যই বেদনাদায়ক ও পরিতাপের বিষয় বলিয়া মনে করি । 
বর্তমান কলিতাপ-সম্তপ্ত জগতের পক্ষে মহা-মহোৌষবী স্বরূপ উক্ত ভাষণ 
সকল তদীয় অন্তর হইতে শ্রীগোর প্রেরণাস় স্বত:ক্ফুর্তবূপে অভিব্যক্ত বলিয়। 
অনুভূত, এবং এঁ নকল ভাষণকে প্রবন্ধাকারে বূপাঁয়িত করিয়া গ্রস্থাকারে 
প্রকাশ করিতে পারিলেই উহার স্থায়ী ব্যবস্থা হইতে পাঁরে-_ইহাঁই 
বিবেচিত হইয়াছে_-অন্ততঃ আমার বিবেকের নিকট। অপরের নিকট 
ইহা কিভাবে বিবেচিত বা গৃহীত হইবে, আমীর কোন অবকাঁশ হয় নাই 
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তাহা চিন্তা করিবার । সে বিষয়ে সকলেরই স্বাধীন বিচার বিবেচনা 
অক্ষুগ্নই রহিয়াছে । 

এই হেতু সর্ববিষয়ে অযোগ্য হইয়াও মাদৃশ অধম ও অজ্ঞজনের এই 
প্রয়াস,_ইহার মধ্যেও সেই দীনেরে অধ্ধিক দয়াশীল__দরীনজনবন্ধু-_ 
শ্রগৌরহরিরই কোন কপার প্রেরণা! রহিয়াছে বলিয়াই উপলব্ধি করিতেছি । 
মাদৃশ ক্ষুদ্রজনের সেই প্রচেষ্টার প্রথম ফলম্বরূপ--এই বর্তমান প্রবন্ধের 
গ্রন্থাকারে প্রকাশ । 

উক্ত ভাষণ নকল মত-কর্তৃক প্রবন্ধাকারে সম্পাদন কাঁর্ধে, উহা যতদুর 
সম্ভব অপরিবতিত ও বিশেষ স্থলে তৎপ্রযুক্ত শব সকল অবিকল রাখিতে 
যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি । তথাঁপি উহা প্রবন্ধে রূপায়িত হইবার কালে 
আমার অনভিজ্ঞতাঁদি দোষ-নিবন্ধন তন্মধ্যে ভ্রম-প্রমাদাদি সংঘটিত হওয়া 
অস্বাভাবিক নহে। সুধী পাঠক সমাজ কৃপা পূর্বক এরূপ কোন ক্রি 
উল্লেখ করিয়া জানাইলে ধন্যবাঁদের সহিত চেষ্টিত হইব উহার সংশোধন 
জন্য । কোন বিষয় জানিবার কিন্বা৷ জানাইবার আবশ্তক থাঁকিলে রুপাপূর্বক 
প্রকাশকের ঠিকানায় লিখিবেন। 

ইতঃপূর্বে সাপ্তাহিক “হিমান্রি” পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যায় (১৪২৬৯ 
হইতে ৮।৬৯ পর্যন্ত ) “কৃষ্ণতক্তি জন্মমূল-_হয় সাধুসঙ্গ ।” এই শিরোনানায় 
আমার যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল, বর্তমান প্রবন্ধ তাহারই বহুল 
পরিবর্তিত, পরিবধিত ও সংশোধিত রূপ। উক্ত প্রবন্ধ প্রকাশে মুদ্রণ- 
প্রমাদ, অংশ-পতন, শব্ধ ও বাক্যের পরিবর্তনাদি বহুল বিপর্যয় ঘটায় উহা 
প্রায় অবোধ্য হইয়া উঠিয়াছিল। বিশেষতঃ এতাদৃশ প্রবন্ধের ক্রমশঃ 
প্রকাশ হেতু উহার প্ররুষ্ট তাৎপর্য হৃয়ঙ্গম কর! কঠিন হইবার কগা। 
এই সমস্ত কারণে ও কতিপয় সহ্বদয় পাঠকের বিচাঁরে উহীর গ্রস্থাকাঁরে 
পুনঃসুদ্রণের আবশ্যকতা বিষয়ে বিশেষভাবে অন্ুরুদ্ধ হওয়ায় উক্ত সংশোধিত 
প্রবন্ধই “মহত্সঙ্গ-প্রসঙ্গ” নামে ও বওমান পুস্তকাকারে প্রকাশ করা হইল। 


মাছি | 


অপর নিবেদন এই যে, যদি বর্তমান গ্রস্থখানি সাধু ও সুধী পাঠক 
সমাজে কিছুমাত্র আগ্রহের সঞ্চার করে ও ইহার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধ হয় 
এবং তষ্ফলে তাহা দিগের শুভেচ্ছা প্রকাশে এই কার্ষে উৎসাহ লাভ করিতে 
পারি, তাহা হইলে আমার নিকট সংগৃহীত তীয় অপরাপর ভাষণের 
সংক্ষিপগ্ুসার হইতে এইরূপ বিভিন্ন প্রবন্ধ রচিত হইয়া *শ্রীভাগৰতী- 
বাণী গ্রন্থমাল।” নামে ক্রমশঃ প্রকাশ করা সম্ভব হইতে পারে। এই 
আশা পোষণ করিয়া, তাহার স্চনারূপে বত মান গ্রন্থকে উহার প্রথম 
মালিকারূপে নির্বাচন করা৷ হইল। অতঃপর মাদৃশ ক্ষুদ্রজনের পক্ষে এই 
মহৎ অভিপ্রায় পূর্ণ হইবার পথে, শ্রীগৌরহরির অহৈতুকী কৃপা ও তদীয় 
ভক্তজনের শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদই একমাত্র পাথেয় এবং শ্রীগুরু কপাই 
আমার তদ্বিষয়ে একমাত্র বল-ভরস]। 

পরিশেষে নিবেদন, এই গ্রশ্থ মুদ্রাঙ্কন কার্ষের সমুদয় তত্বাবধানও তৎ্সহ 
প্রুফ সংশোধনভার, কলিকাঁত! পৌরসভার ভূতপূর্বগ্রন্থাগারিক ও বর্তমান 
সহ-সম্পাদক ভক্তপ্রাবর শ্রীযুক্ত অহীন্্রনীরায়ণ শর্মা চৌধুরী (73১০. 1)1১ 
1419.) মহোদয় বিশেষ উৎসাহ পূর্বক গ্রহণ করিয়!ছেন) তদীয় এই 
সহায়ত৷ ব্যতীত মাদৃশ জনের পক্ষে এই পুস্তক প্রকাশ কর] সম্ভব ছিল না। 
এই হেতু তাহার নিকট অশেষ খণবদ্ধ থাকিয়! শ্রীগৌরচরণে তদ্ীয় ভজন- 
আম্গুকুল্য ও সর্বাঙ্গীণ কুশল মাত্র প্রার্থনা করিতেছি । ইতি-_ 


শ্ীদোল পৃণিমা, তক্তকুপালব প্রার্থী 
সন--১৩৭৬, বিনীত-_ 
শ্রীচৈতন্যাব্ব__ ৪৮৪ সম্পাদক 


জয়শ্্ীত্রীগৌরবায়হরি 


দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞপ্তি 


্রপ্রীগৌররায়জীউর অপাঁর করুণাঁয় এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ 
অবশেষে প্রকাশিত হইল। ভক্তিগ্রন্থমাত্রেই স্বপ্রকাঁশ বস্ত। এই গ্রন্থের 
প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হইবার পর দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হইলেও কোন 
রকম প্রচার ও বিজ্ঞাপনাঁদি ব্যতিরে কেই শ্রীগ্স্থ নিজেই নিজেকে যথোপযুক্ত 
স্থলে সম্প্রচারিত করিয়! বর্তমানে দ্বিতীয় সংস্করণে পদার্পণ করিলেন। 

ইতিমধ্যে দীর্ঘ ২০ বৎসর অতিক্রান্ত হওয়ায় বর্তমান অগ্নিমূল্যের দিনে 
গ্রন্থ প্রকাশনার সর্ববিধ ব্যয় বহুগুণ বৃদ্ধি পাওয়ায় এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ কলেবরেরও 
মূল্য পূর্বের তুলনায়, একান্ত নিরুপায় হইয়া, বহুলাংশে বুদ্ধি করিতে হইল 
_ইহার জন্য আমরা অতীব ছুঃখিত। তথাপি সহ্ৃদয় পাঠকগণ মূল্য 
অপেক্ষা ইহার বিষয়বস্তর সার গ্রহণে যদি নিজেদের কথঞ্চিৎ উপকৃত 
মনে করেন তবে আমাদের পরিশ্রম সার্থক বলিয়া মনে করিব। 

পরিশেষে নিবেদন-_প্রথম সংস্করণের ন্যায় এই দ্বিতীয় সংস্করণের ও 
মুদ্রাঙ্কন কার্ষের সমুদয় তত্বাবধাঁন ও তৎসহ প্রুফ সংশোধন ভার গ্রহণ 
করিয়াছেন পৌরসভার ভূতপূর্ব সহ-সম্পাদক ভক্তপ্রবর শ্রীযুক্ত অহীন্্র- 
নারায়ণ শর্মাচৌধুরী মহাশয় । 

তাহার ও আমাদের সকল গ্রন্থ প্রকাশন বিষয়ে অপর ধাহাঁদের অনাবিল 
সৌহার্দ্য, আন্কুল্য এবং সহযোগিতা! লাভ করিয়াছি মেই সকল উদ্বারচরিত 
ভক্তবৃন্দের মধ্যে মদীয় পিতৃদেব শ্রীমৎ্থ রমানাঁথ গোন্বামী, নবদ্বীপ গভর্ণমেণ্ট 
সংস্কৃত কলেজের বৈষ্ণবদর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীকানাইলাল 
অধিকারী পঞ্চতীর্থ, অন্জ শ্রীমান শ্তামরায় গোস্বামী, ডঃ শ্রীমণীন্্রকুমার 
সিংহ (এম. বি), শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ গুহ (বি.ই. সি.ই. পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 
অবসরপ্রাপ্ত চীফ এঞ্িনিয়ার, সিভিল), শ্রীমান প্রশান্ত রাঁয়, বি.এম. ই. 


জি _ 


(যাদবপুর) এম.এস. (যুক্তরাষ্ট্র শ্রীমান কল্যাণ রাঁয় এম.টেক (কলিকাতা) 
পি.এইচ.ডি, (যুক্তরাষ্ট্র), শ্রীযুগলকিশোর দে, শ্রীশঙ্করলাল গাঙ্গুলী 
এম-কম, এল.এল.বি. চার্টার্ড সেক্রেটারী, কষ্টিং, শ্রীমান শক্তিপ্রসাদ ঘোষাল 
এম.টেক (কলিকাতা), শ্রীমান অশোককুমার রাঁয়, শিল্পী শ্রীঅশোক চৌধুরী 
প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য--শ্রীপ্রীগৌররায় জীউর শ্রীচরণে ইহাদের 
পারমাধিক মঙ্গল ও সর্বাঙ্গীণ কুশল প্রার্থনা করি। 

সর্বশেষে সর্ববৈষ্ণবৰ চরণে সকাতর প্রার্থনা এই যে, নিরপরাঁধে 
শ্রীনামাশ্রয়ে থাকিয়া নিজ অভীষ্ট ভজনে যাহাতে নিযুক্ত থাকিতে পারি, 
সংসারে আবদ্ধ এই ক্ষুত্র জীবাধমের প্রতি তাহারা সেই অহৈতুকী কূপ! 
বিস্তার করুন। ইতি__ 


স্তভ ১ল! বৈশাখ, ১৩৯৭ শ্ীপ্রীগৌররা য়জীউ-শ্রীচরণাশ্রিত 
শ্রীচৈতন্যাব্দ_৫*৫ ভক্তকূপালবপ্রার্থী-দীনাতিদীন 
শ্রীধাম নবদ্বীপ সম্পাদক 


॥ শ্রীশ্রীগুরু-গোৌরাঙ্গে! জয়তঃ ॥ 
॥ জয় শ্রী্রীগৌররায় হরি ॥ 


মহৎসঙজ-প্রসঙ্জ 


প্রথম প্রসঙ্গ 


পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে শৈলং মুকমাবর্তয়েৎ শ্রুতিম্‌। 
যৎকৃপা তমহং বন্দে কৃষ্ণচৈতন্যমীশ্বরম্‌ ॥ 


দুর্লভো মান্ুষো দেহে! দেহিনাং ক্ষণভ্ুরঃ | 
তত্রাপি ছুর্লভং মন্যে বৈকুষ্ঠপ্রিয়দরশনিম্‌ ॥ 
_(শ্রীভাৎ ১১২২৯) 
অর্থ,__ দেহধাঁরী জীবগণের দেহ ক্ষণভদ্গুর হইলেও তন্মধ্যে মনুয্যদেহ 
দুর্লভ মনে করি ; সেই মন্ুয্যদেহ লাভ করিয়াও আবার শ্রাভগবৎ-প্রিয়জনের 
দর্শনলাভ আরও ছুর্লভ। 
সেই স্বছুর্লভ মহত্গণের মহামহিমা ও তৎসঙ্গের প্রভাবাঁদি পরম 
মাঙ্গলিক বিষয়ের আলোচনার প্রারস্তে, অনাদি হরিবৈমুখ দেহধারী 
জীবের বিপরীত কর্মজনিত সংসার-পাঁশ-রূপ হুর্গতাঁবস্থার কারণ সম্বন্ধে 
প্রথমে কিঞ্চিৎ উপলব্ধির আবশ্যক । 


২ মহৎসঙ্গ-প্রনঙ্গ 


শ্রীগীতায় সাক্ষাৎ শ্রীভগবানের উক্তি যথা,__ 
সত্বং রজন্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ। 
নিবরতি মহাবাহে! দেহে দেহিনমব্যয়ম॥ __(গীত1, ১৪।৫) 
অর্থ, সত্বঃ, রজঃ ও তমঃ_ প্রকৃতি হইতে অভিব্যক্ত এই তিনটি 
গুণ, নিবিকার দেহী বা জীবাত্মার, দেহ সংগঠন পূর্বক তন্মধ্যে আবদ্ধ 
করিয়৷ রাখে। 
স্বরূপতঃ নিবিকাঁর, নিত্য, অমৃত ও আত্মবন্ত হইরাঁও, অনাদি 
কুষ্ণবৈমুখ জীবের বিপরীত কর্মবশতঃ মায়! কর্তৃক ত্রিগুণ-রচিত দেহ সংযোগ 
ও তৎফলে জন্ম-মৃত্যুরূপ উভয় পদক্ষেপে সংসারারণ্যে ভ্রমণ, অনাদি 
কাল হইতেই চলিতেছে। ুতরাং সেই মনত্বাদি ত্রিগুণ সহবন্ধ হইতে বিমুক্ত 
হওয়াই জীবের সকল ভয়, ভাবনা, দুঃখ, শোক হইতে উত্তীর্ণ হইয়া, 
অমৃতত্ব লাভের উপায়রূপে সেই শ্রীগীতাতেই উপদিষ্ট হইয়াছে ; যথা,__ 
গুণানেতানতীত্য ত্রীন্‌ দেহী দেহসমুদ্তবান্‌। 
জন্মমৃত্যুজরাছুঃখৈবিমুক্তোহমুতমশ্রততে ॥  __ (গীতা, ১৪২০ ) 
অর্থ,_- দেহী (জীবাত্ম! ) দেহসংঘটক এই গ্ণত্রয়কে, অতিক্রম পূর্বক 
মংসাররূপ জন্ম-মৃত্যু-জরা-ছুঃখাদি হইতে বিমুক্ত হইয়া অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়। 
সেই ত্রিগুণ অতিক্রম করিতে হইলে, তৎ্প্রবৃত্তির মুলে প্রয়োজন 
তদনুরূপ শ্রদ্ধার। যেহেতু জীবের সকল কর্ম-প্রবৃত্তির মূলে, তজ্জাতীয়] 
আন্ধার অবস্থিতি অনিবার্ধ। ত্রিগুণ-সংবদ্ধ জীবের স্বাভাবিকী শ্রদ্ধাও 
সত্বাদি গুণভেদে ত্রিগুণ। ও ত্রিবিধ! হওয়ায়, সেই সগুণ। শ্রদ্ধায় মায়িক 
মগুণ বিষয়েই জীবের প্রবৃত্তি । য্থা,__ 
ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা দেহিনাং সা স্বভাবজা। 
সান্বিকী রাঁজনী চৈব তামসী চেতি তাং শৃখু ॥ 
_-( গীতা, ১৭২) 
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অর্থ,__ দেহধারী জীবের শ্রদ্ধ। ন্বভাবান্থসারিণী সাত্বিকী, রাঁজসী ও 
তামসী,__ এই ভ্্িবিধা হইয়! থাকে; তাহা শ্রবণ কর । 

তাহা হইলে গুণ-সম্বন্ধ অতিক্রম করিবার প্রবৃত্তি-মূলে যে শ্রদ্ধ। থাক! 
চাই, তাহাও নিপু ণা হওয়! আবশ্তক। যেহেতু জীবের ন্বাভাবিকী সগুণা 
শরদ্ধায় নিগুণ বিষয়ে প্রবৃত্তি জন্মে না। যে জাতীয় শ্রদ্ধায় যেরূপ বিষয়ে 
প্রবৃত্তি জন্মে, তাহা শ্রীভগবান নিজেই বলিয়াছেন ; যথা,__ 


সাত্বিক্যাধ্যাত্মিকী শ্রদ্ধা কর্ণাশরদ্ধা তু রাজসী। 
তামন্তধর্ষমে যা শ্রদ্ধ। মৎসেবায়ান্ত নি্তণাঁঃ | 
-- (শ্রীভা ১১।২৫।২৭) 


তাংপর্যার্থ,_জ্ঞান, যোগ, তপস্তাদি আধ্যাত্মিক বিষয়ে যে শ্রদ্ধা, তাহ! 
সাত্বিকী; শ্বর্গাদদি প্রাপক যজ্ঞাদি কর্মে যে শ্রদ্ধা, তাহা রাঁজসী ; 
অধর্মাদি বিষয়ে যে শ্রদ্ধা, তাহাই তামসী ; আর আমার (শ্রীভগবানের ) 
সেবারূপা ভক্তি লাতে যে শ্রদ্ধা, তাহাই নিগু ণা। 
স্থৃতরাং ভগবৎ-ভজনরূপা নিত ণ! শুদ্ধ/-তক্তির অনুশীলন প্রবৃত্তির মূলে, 
নিপুণ। “ভাগবতী শ্রদ্ধার” বিদ্যমানতা আবশ্তক, ততিন্ন সগুণ! শ্রদ্ধায় নি্ঠণা 
ভক্তির অনুশীলন বিষয়ে প্রবৃত্তি সম্ভব হইতে পারে না। এইহেতু কোন 
অতিভাগ্যে নিগুণা শ্রদ্ধ৷ লাভে--ভগবন্তক্তির অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইতে 
পারিলেই, সেই ভক্তি দ্বারাই ত্রিগুণ-পাশ হইতে সহজেই মুক্ত হওয়া] যাঁয়। 
এইহেতু জীবের পক্ষে সেই ব্রিগুণ-মায়া-পাশ হইতে মুক্ত হইবার অপর 
উপায় সকলের মধ্যে সর্বোত্তম ও সহজসাধ্য যাহা, তাহাই স্বয়ং শ্রীভগবাঁন 
শ্রীমুখে নির্দেশ করিয়! দিয়াছেন; যথা,_- 
দৈবী হোষা গুণময়ী মম মায়! ছুরত্যয়।। 
মামেব যে প্রপদ্ন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥ 
-_-( গীতা, 1১৪) 
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অর্থ-_-এই দৈবী বা অলৌকিকী গুণময়ী আমার মায়! দুস্তর1; ধাহার। 
একমাত্র আমাকেই আশ্রয় করেন,__আমার শরণাগত হয়েন, তাহার এই 
দুস্তর| (ত্রিগুণ। ) মায়াকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হন । 

অতএব শ্রীভগবানে একমাত্র শরণাগতি-লক্ষণা ভক্তিই হইতেছেন 
দুস্তর! ব্রিগুণ! মায়া! অতিক্রম করিবার প্ররুষ্ট উপায়। যেহেতু মায়াধীন 
অন্ু-চৈতন্য জীবের পক্ষে, মায়াঁধীশ বিভূ-চৈতন্য বসন্ত শ্রীভগবানের 
শ্রীচরণাশ্রয়ই মায়া-পরাভবের পক্ষে স্বাভাবিক পন্থা । তথাপি তৎ-প্রবৃত্তির 
মূলে যে পর্যন্ত নিগ্ণা ভাগবতী শ্রদ্ধার সঞ্চার না! হয়, সে পর্যন্ত উক্ত 
শরণাগতি-লক্ষণ৷ শুদ্ধা-ভক্তি অবলম্বন করিবার জন্য স্বয়ং শ্রাভগবান কর্তৃক 
উপদিষ্ট হইলেও, সেই নির্তণা শ্রদ্ধার অভাবে উহা! সর্ব জীবের গ্রহণীয় হয় 
না। তাই দেখা যায়, _কর্ম, জ্ঞান, যোগ তপস্তাঁদি সকল ধর্ম বিষয়ে উপদেশ 
করিয়া, সর্বশেষ আজ্ঞা ও সর্বশ্রেষ্ঠ উপদেশ রূপে সেই সাক্ষাৎ শ্রীভগবান, 
জন্ম-মৃত্যুবূপ সংসার-পথে অবিশ্রান্ত ভ্রাম্যমান জীব সকলকে অভয় দিয়া, 
নকল ধর্ম পরিত্যাগ পূর্বক কেবল তীয় শ্রীচরণ আশ্রয় করিবার জন্য, 
নিজেই উদাত্ত স্বরে আহ্বান করিলেন,__ 

সর্ধবধন্মীন পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। 
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥ 
_-( গীতা, ১৮।৬৬ ) 

অর্থ,__সকল ধর্ম পরিত্যাগ করিয়! একমাত্র আমারই শরণাঁগত হুও। 
আমি তোমাকে সকল পাপ হইতে যুক্ত করিব; তুমি শোক করিও ন1। 

তথাপি মে আহবানে সাঁড়া দিবার মূলে যে নিপু পা ভাগবতী শ্রদ্ধা 
আব্শ্তক, তাহার অভাবে সে উদাত্ত আহ্বানেও বড় কেহই সাঁড়৷ দিল না। 
তাই কর্মী, জ্ঞানী, যোগী প্রভৃতি সকলে নিজ নিজ সগুণ! অরদ্ধান্থূপ-_যিনি 
যে বিষয়ে প্রবৃত্ত র হিয়াছেন, তিনি সেই বিষয়েই শ্রদ্ধান্িত থাকিলেন; ইহার 
কারণ, নির্ভণা শ্রদ্ধার সংযোগ ব্যতীত গুণাতীত শ্রীভগবৎ-বস্ত আশ্রয় 
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করিবার জন্য, শ্রীভগবানের আহ্বানও ব্যর্থ হয়”_যদি তৎসহ নিগু ণা 
“ভাগবতী-শ্রদ্ধা” সঞ্চারিত ন। হয়। 
এই রহন্যই ত্রিগুণ-মায়া-বিড়স্িত জীব সকলকে বুঝাইবার নিমিত্ত, সেই 
শ্ীভগবানের শ্রীমুখের উক্তি 3 যথা,_- 
রজঃসত্বতমোনিষ্ঠা রজঃসত্বতমোজুষঃ | 
উপাসতে ইন্দরমুখ্যান্‌ দেবাঁদীন্‌ ন তখৈব মাম্‌॥ 

__(শ্রীভা* ১১।২১।৩১) 
অর্থ,_রজো-সত্ব-তমো-গুণ-নিষ্ঠ ব্যক্তি সকল রজোসত্বতমো-গুণ-সেব্য 
ইন্দ্রাদি দেবতা প্রভৃতির উপাঁসনায় ষে প্রকার প্রবৃত্ত হয়, আমার উপাঁসনাঁয় 
সেরূপ প্রবৃত্ত হয় না। 

তাহ! হইলে ইহাই বুঝিতে পার! যাইতেছে, __সংসাঁর মৌচনের প্ররুষ্ট 
উপায় স্বরূপ নিগুণা ভগবৎ-ভক্তি বিষয়ে মায়াধীন জীবের প্রবৃত্তির উদয় ও 
অন্্দয়ের একমাত্র কারণ--তদনুরূপা নিপুণা৷ ভাগবতী শ্রদ্ধার সংযোগ ও 
বিয়োগ । 

সেই নিগুণা ভাগবতী শ্রদ্ধা-মূলক নিরুণা “ভাগবতী-বৃত্তি” বা 
ভগবত্তক্তি লাভ করিবার একমাত্র উপায়,_-তক্ত-মহৎ্গণের প্ররুষ্ট সঙ্গ ও 
- সেবা । যথা, 


সতাং প্রনঙ্গান্মমবীধ্যসংবিদো 
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ । 
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গ বর্নি 
অদ্ধা রতির্ভক্তিরন্ুক্রমিফ্যুতি ॥ 
-_[শ্রীভাণ ৩২৫২৪) 
ইহার তাৎপ্ার্থ”_-শ্রীভগবান বলিলেন, সাধুদিগের সহিত প্রকৃষ্ট সঙ্গ হইতে 
হ্বদয় ও কর্ণের তৃত্তিদায়ক আমীর বীর্ধ-গ্রকাঁশক কথা ( অর্থাৎ শ্রীভগবন্নীম- 
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রূপ-গ্রণ-লীলাদি কথা ) আবির্ভূত! হয়েন। সেই কথার আম্বাদন হইতে 
অপবর্গ-বর্জ স্বরূপ ( অর্থাৎ ধাহাঁর নিকট যাইবাঁর পথে আগ্রেই মুক্তিকে 
দেখা যায়,_ এমন যে ভগবান ) সেই আমাঁতে শীঘ্র শ্রদ্ধা (নিরণা শ্রদ্ধা- 
পৃিকা মাধনভক্তি ), রতি (অর্থাৎ ভাবভক্তি) ও ভক্তি (অর্থাৎ প্রেমভক্তি) 
যথাক্রমে উদয় হইয়া থাকে । 

অতঃপর সেই স্থৃদুর্লভ| ভগবন্তক্তি ও উহ লাভের একমাত্র উপায় যাহা 
সেই স্দুর্লভ মহৎ বা ভাগবতগণের ম্বরূপ ও মহিমাদি সম্বন্ধে যথামতি 
আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। 

ভক্তি প্রধানতঃ দ্বিবিধা__(১) সগুণা ও (২) নিগু ণা। দেহধারী 
জীবের সগুণ বা সত্বা্দি গুণ-সংযুক্ত অবস্থায়, “কৈতব' বা অজ্ঞানতার 
বিদ্যমানত। অবশ্যস্তাবী। তাই, কৈতব থাক! কালে, সত্বাদি গুণ ও বৃত্তি 
অনুসারে জনসাধারণের প্রবৃত্তি জন্মে, সগুণ! ভূক্তি-মুক্তির সাধনায় । 
শ্রীচরিতামূতে ইহারই উল্লেখ দেখা যায় ; যথা, 


অজ্ঞানতমের নাম কহি যে কৈতব। 
ধন্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ-বাঞ্। এই সব ॥ 
তাঁর মধ্যে মোক্ষ-বাঞ্! কৈতব প্রধান । 
যাহ! হইতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তদ্ধান ॥ 
(শ্রীচৈৎ ১১৫০) 


নিপুণ শ্রীভগব-বিষয়ে বা তৎ-সেবাদি-রূপা ভক্তি বিষয়ে ম্বাভাঁবিকী 
প্রবৃত্তির উদয় হইতে পারে না। এই হেতু সত্বাদিগুণ সংযুক্ত অবস্থায় 
তদন্ুরূপ শ্রেয়ঃ লাভের নিমিত্ত "চতুর্বর্গ” অর্থাৎ ধর্ম, অর্থ, কাম মোক্ষ-রূপ 
“ভুক্তি ও মুক্তি'র ব্যবস্থাই বিহিত হইয়াছে সকল শাস্ত্রে, যাহ! 
জনসাধারণের স্বাভাবিক সগ্ুণা শ্রদ্ধার উপযোগী । 

এখন, উপরোক্ত বিষয়টি সংক্ষেপে পর্যালোচনা করা যাইতেছে । 
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প্রাকৃত জগতে সাধারণতঃ “পুরুষার্থ” বলিয়। প্রসিদ্ধ “ভূক্তির” অন্তর্গত 
ধর্মার্থকাম ও তদতিরিক্ত "মুক্তি? বা মোক্ষ, এই চতুর্বর্গ ই উক্ত গুণ- 
সন্বন্ধ-যুক্ত। জীবের সকল কর্ম প্রবৃত্তির মূলে রহিয়াছে তৎ্ম্বভাঁবজা শ্রদ্ধা। 
স্বভাঁবানুরূপা তামসী ও রাঁজসী শ্রদ্ধায় “ভক্তি” বিষয়ে এবং সাত্বিকী শ্রদ্ধায় 
মুক্তি? বিষয়ে প্রবৃত্তি জন্মে ; কিন্তু ভক্তি” স্বরূপতঃ নিগুণা। গুণ-সংস্পৃষ্ট 
জীবে, নির্ভণ! ভাগবতী শ্রদ্ধার অভাবে, নিগুণা “ভাগবতী বৃত্তি ব! 
শ্ুদ্ধাভক্তি বিষয়ে স্বতঃ প্রবৃত্তি জন্মে না। 

সগ্ুণ৷ শ্রদ্ধা হইতে সগুণ বা মায়িক বিষয়েই প্রবৃত্তি সম্বন্ধে শ্রীগীতাতেও 
এইরূপ বল! হইয়াছে ; যথা,__ 


যজন্তে লাত্বিক। দেবান্‌ ষক্ষরক্ষাংসি রাজসাঃ। 
প্রেতান্‌ ভূতগণাংশ্চান্যে যজন্তে তামসা! জনাঃ ॥ 
__ (গীতা, ১৭1৪ ) 


অর্থাৎ,_- সাত্বিক-প্রকৃতি জন, সত্ব-প্রৃতি দেবগণের, রাঁজসিক জন, রজঃ- 
প্রকৃতি ষক্ষ-রাক্ষলগণের এবং তামসিক জন, তমঃ-প্রক্ৃতি ভূত ও প্রেত- 
গণের উপাসনা করিয়৷ থাকে। 
গীতার এ-স্থলে ত্রিগুণ। শ্রদ্ধার বিষয়ে উক্ত হইলেও, নিগুণা শ্রদ্ধার 
বিষয় বলা হয় নাই। সেই ভগবৎ-সেবারূপা নিগুণা শ্রদ্ধার কথা 
পূর্বোক্ত শ্রীভাগবতীয় শ্লেরকেই বল! হইয়াছে। 
এখন কথ। হইতেছে যে, উক্ত সগণ-শ্রদ্ধা-সপগ্তাত কর্ম-জ্ঞান-যোগ- 
তপাদি সাধন সকলেরও সিদ্ধির নিমিত্ত ভক্তির সঙ্গ বা সম্বন্ধ একান্তই 
আবশ্তক। এই হেতু সেই সকল সগুণ ধর্মানুষ্ঠাীনের সহিত সঙ্গ-দাঁনে, 
তাঁহাঁদের জীবন ব! সিদ্ধিদানের উদ্দেশ্টে, যে ভক্তিকে সংযুক্তা হইতে হয়, 
_ তাহাই “সগ্ুণ। ভক্তি” নামে অভিহ্িতা। আর আত্ম-ন্থখ-তাৎপর্ধশূন্যা__ 
কেবল নিষ্কাম ভগবৎ-সেবার উদ্দেশ্টে ষে শুদ্ধা বা সুনির্মলা ভক্তি, তাহাই 
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“নির্তণ। ভক্তি” নামে কীতিত! হয়েন। শ্রীরূপপাদ তাহার *্রীভক্তিরসামূত 
সিন্ধু” গ্রন্থে তদ্িষয়ে এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন ; যথা,__ 


অন্যাভিলাযিতা শৃন্তং জ্ঞানকর্মাছ্নাবৃতমূ। 
আন্তকুল্যেন “কুষ্ণান্ুশীলনং” ভক্তিরুত্তমা ॥  _( ১1১১১) 


অর্থাৎ্_- শ্রীরুষ্ণেরই নিমিত্ত, কায়মনোবাক্যের সকল চেষ্টা অর্থাৎ 
অনুশীলন, তাহা যদি প্রতিকূল ভাবের না হইয়া একান্ত অনুকুল হয় তবে 
তাহাকে “ভক্তি” বলে। আর সেই ভক্তি ষদ্দি অন্ত কোন প্রকার অভিলাষ 
এবং জ্ঞান-কর্মাদি কর্তৃক অনাবৃতা অর্থাৎ অমিশ্রিতা হয়, তবে তাহাকে 
“উত্তমা ভক্তি” কহে। 

এই উত্তমা ব৷ শুদ্ধা ভক্তির উদয়ে ভক্তের হৃদয়ে কেবল সেবানুরোঁধে 
শ্রীভগবানের সাক্ষাৎকারের আকাজ্ক। ব্যতীত আর কোন অভিলাষের 
লেশ মাত্রও জাগরিত হয় না। 

অপর সাধন সকলের সিদ্ধি বা জীবন দানের জন্য যে ভক্তির সংযোগ 
ও সহায়ত আবশ্যক, তাহা শাস্ত্র হইতেই অবগত হওয়া হায়। যথা,__ 


জীবন্তি জন্তবঃ সর্ব্বে ষথ। মাঁতরমাশ্রিতাঃ ৷ 
তথ! ভক্তিং সমাশ্রিত্য সর্বা জীবস্তি সিদ্ধয়ঃ ॥ 
(হণ ভণ বি ১১।৫৬৯ বিধৃত বৃহন্নীরদীয় বাক্য ) 


অর্থাৎ - মাঁতাকে আশ্রয় করিয়াই যেমন সকল প্রাণিগণ জীবন ধারণে 
সমর্থ হয়, সেইরূপ ভক্তিকে আশ্রয় করিয়াই সকল সিদ্ধি জীবন ধারণ করে । 

তাই, শ্রীচরি তামৃতকারও তদীয় গ্রন্থে বনু স্থলে উক্ত অভিপ্রায়ই ব্যক্ত 
করিয়াছেন। যথা, 


ভক্তি বিনা কোন সাধন দিতে নারে ফল। 
সর্ব ফল দেয় ভক্তি স্বতন্ত্র প্রবল ॥ 
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__ “ভক্তি মুখ নিরীক্ষক কর্ম, যোগ, জ্ঞান ।” প্রভৃতি । স্থতরাং চতুরবর্গের 
কোনও অনুষ্ঠান ভক্তিবজিত হইলে যে ফলপ্রস্থ হয় না”__ তদ্বিষয়ে 
শাস্ত্রে বু প্রমাণ বিদ্যমান রহিয়াছে । ভক্তি সগুণা ও নিগু পা উভয়রূপে 
প্রকাশমান। হইলেও, তত্বতঃ উভয়েই একই ভক্তি । যেমন একই জননীর 
রুষ্ণসেবিকা ও সন্তানপালিকারূপে দ্বিবিধ অবস্থা! । কুষ্ণসেবিক1 রূপটি 
তাহার শুচিন্সি্ধ পবিত্র অবস্থা । আবার সন্তানের পালনে ও পরিচর্যা- 
স্ুরোধে অশ্পৃশ্ম্পর্শনাদি নিবন্ধন, অশুচিরূপেও দৃষ্ট হয়েন__ অশুচিম্পর্শে । 
সেইরূপ ভক্তিদেবীও স্বতঃই শুদ্ধা হইয়াও আঁধারের “কিষ্ঠার্থ” ও শ্বার্থ” 
অভিপ্রায় অনুসারে, শ্ুদ্ধত! ও অশুদ্ধতা নিবন্ধন “নিগুণা? বা! “সগুণ1” রূপে 
প্রতিভাত হয়েন। গুণ-সম্বন্ধ স্থলেই নিজ মুখ্যফল নিুণা প্রেমভক্তির 
উদয় না করাইয়া, কল্পতরুর ন্যায় স্বভাঁবা তিনি, তাই সেই স্থলে সগ্ুণা 
ভক্তি রূপে, জীবের বাগ্ধান্ুরূপ তূক্তি, মুক্তি ও সিদ্ধি প্রভৃতির সাঁধনের 
সহিত সংযুক্তা হইয়! নিজ গৌণ ফল মাত্রই প্রদান করিয়া থাকেন, সেই 
সেই সাধনার প্রাণদান করিয়।। 

অপরপক্ষে, নিগুণ1 ভাগবতী -্রদ্ধামূলক স্বপ্রকাঁশ ভক্তি বা ভাঁগবত- 
ধর্ম অহৈতুক মহৎসঙ্গের মাধ্যমে স্বরুপায় স্বয়ং জীবে সঞ্চারিত না৷ হইলে 
উক্ত প্রকার গুণ-সংস্পৃষ্ট কর্ম-জ্ঞানাদির সহস্র সাধন দ্বারাও লভ্য হয়েন না। 
স্থতরাং সকল প্রকার পুরুষকারের অতীত সেই পরমশরেয়৷ শ্রীরুষ্ণতক্তি 
স্থতুর্লভাই হইতেছেন ; যথা, 

জ্ঞানতঃ স্থলভা৷ মুক্তির্তৃক্তিজ্ঞাদিপুণ্যতঃ | 

সেয়ং সাধনসাহশ্মৈহ্থরিভক্তিঃ স্থদুর্লভা ॥ __( ভক্তিরসামৃতসিন্ধু-ধৃত ) 
অর্থাৎ__ জ্ঞানমার্গের সাধন দ্বারা মুক্তিলাভ করা স্থলভ, ষজ্ঞাদি পুণ্য 


কর্ম দ্বার ন্বর্গা্দি ভূক্তিলাভ করাও সহজ, কিন্তু এই স্বপ্রকাশ হরিভক্তি 
তদ্রেপ সগ্তণ হন সাধন দ্বারাও লাধ্য হয়েন না। 
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তাহা হইলে ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে ভগবদ্তক্তির মুখ্য ফল 
শ্রীভগবানে-- শ্রীরুষ্ণচরণে প্রেমৌদয়, আর ইহার গৌণ ফল বা আনুষঙ্গিক 
ফল,_- চতুরবর্গ ও উহার সিদ্ধিদান। শাস্ত্র হইতেই তাহা জানা যায়; 
যথা১-- 
যৎ কম্মভির্যৎ তপস জ্ঞানবৈরা গ্যতশ্চ যৎ। 
যোগেন দানধশ্মেণ শ্রেয়োভিরিতরৈরপি ॥ 
সর্ধং মন্তক্তিযৌগেন মদ্তক্তে৷ লততেহঞ্সা। 
স্র্গাপবর্গং মদ্ধাম কথঞ্চিদ্‌ যদি বাঞ্চতি ॥ 
(শ্রীভাৎ ১১২০।৩২-৩৩ ) 


অর্থ,__ যজ্ঞাদি কর্ম, তপস্তা, জ্ঞান, বৈরাগ্য, অষ্টাঙ্গযৌগ, দীনধর্ম 
প্রভৃতি ও অপরাপর শ্রেয়োসাধন দ্বারা যাহা কিছু ফল লভ্য হয়, আমার 
ভক্তের কোন বাঞ্চ। না থাকিলেও, যদি ভজনের আম্গুকুল্যের নিমিত্ত কখন 
কিঞ্চিম্াত্রও ইচ্ছা করেন, স্বর্গ মোক্ষ এমন কি আমার বৈকুষ্ঠাদি ধাম 
পর্যন্ত তৎ্সমুদয়ই আমার ভক্তিযোগ দ্বার৷ মন্তুক্তগণ অনায়াসেই লাভ 
করিতে পারেন। 

এই নির্তণা ব৷ শুদ্ধ ভক্তির অপর নাম স্বরূপসিদ্ধা, উত্তমা, কেবলা, 
অনন্া, অকিঞ্চনা প্রভৃতি । ইহা জীব-হৃদয়ে সঞ্চারিত হইবার একমাত্র 
উপায়__ ভক্ত-মহতের বা সাধুজনের প্রকৃষ্ট সঙ্গ ও কৃপা এবং তছুখিত 
শ্রীহরিকথা,__ যাহ! অহৈতুক বলিয়া, নিজ সামর্থ্য সম্পদ বা পুরুষকাঁর 
প্রভৃতি ছার। প্রাপ্ত হওয়! যাঁয় না। 


যদৃচ্ছয়। মৎ্কথাঁদে! জাতশ্রদ্বস্ত যঃ পুমান্‌। 
ন নিধ্বিষ৷ নাতিসক্তো ভক্তিযোগোহস্ত সিদ্ধিদঃ ॥ 
(শ্রীভাৎ ১১।২০।৮) 
ইহার তাঁৎপর্যার্__ আর ধাহীর! যদৃচ্ছালন্ধ অর্থাৎ কোন ভগবদ্তক্তের সঙ্গ 


প্রথম প্রসঙ্গ ১১ 


ও কৃপাদি হইতে প্রাপ্ত সৌভাগ্য বিশেষে আমার (শ্রীভগবানের ) নাঁম- 
রূপ-গুণ-লীলা কথাদিতে শ্রদ্ধান্ধিত হইয়াছেন, (ইহাই নিগুণা ভাগবতী 
শ্রদ্ধা) এবং কর্ম ও তৎফলে মুক্তিকামীর ন্যায় মিথ্যা বোধে অত্যন্ত বিরক্ত 
নহেন, কিন্বা ভূক্তিকামীর ন্যায় আবার অত্যন্ত আসক্তও নহেন, 
তীহাদ্দিগের পক্ষে ভক্তিযোগই সিদ্ধিগ্রদ (অর্থাৎ প্রেমভক্তিপ্রদ ) হয়। 
[ “্যদৃচ্ছয়” শব্দে “কেনাপি পরমন্থতন্ত্র ভগবদ্তক্রসঙ্গ তত্কপাজাত 
মঙ্গলোদয়েন।”-__ ভক্তিসন্দর্ভঃ, শ্রীজীবপাদ ] 

দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে,_-যেমন ব্যবহারিক জগতে রৌপ্য স্বর্ণ 
ও সাধারণ মণি-মাণিক্যাদি বস্ত বিপণিতে উপযুক্ত অর্থের বিনিময়ে লাভ 
কর! যায়; কিন্তু কৌস্তভ, স্যমন্তক, কোহিনূর প্রভৃতি দুপ্রাপ্য মণি সকল 
তথায় লভ্য নহে; এমন কি তদুপযুক্ত অর্থের বিনিময়েও উহা প্রাপ্ত হওয়া 
যায় না। অমূল্য মণি-মাণিকা সকল মহারাজ চক্রব্তী-- রাজাধি- 
রাঁজেরই অধিকাঁর-ভূক্ত বস্ত। কেবল তদীয় প্রিয় পরিজনের মাধ্যমে ও 
কুপাঁয় উহা লভ্য হইতে পারে। মহা'রত্ুশ্বরূপা শুদ্ধাতক্তিও সেইরূপ 
শ্রীভগবানের নিজ জনের রুপা ব্যতীত অপর কোন উপায়েই লাভ করা৷ 
যায় না। 

সগ্তণা ও নিগুণ| ভেদে ভক্তির বিভিন্নতার সম্বন্ধে জননী দেবহৃতির 
গ্রতি কপিলদেবের বাক্য হইতে জানা যায়; প্রথমে সগ্ুণা ভক্তির উল্লেখ 
করিয়া বলিতেছেন,__ 


ভক্তিযৌগো বহুবিধে মাঁগৈর্ভীবিনি ভাব্যতে । 
স্বভাবগুণমােণ পুংসাং ভাবে বিভিদ্যাতে ॥ 
_(শ্রীভাৎ ৩২৯৭ ) 


অর্থাং__ ভক্তিযোগ বিবিধ। সেই ভক্তি সত্বাদি গুণভেদে পুরুষের 
স্বভাঁবান্গরূপ বিশেষ বিশেষ মা্গদ্বার1 বিবিধ ভেদবিশিষ্টা হইয়া থাকেন । 


১২ মহত্সঙগ-প্রপঙ্গ 


অতঃপর নির্ণা ভক্তির কথা । গোমুখীর উৎ্সমুখ হইতে নির্গত 
পতিতপাবনী গঙ্গার বিমল-ধাঁরা৷ যেমন সহত্রধারাঁয় প্লাবিত হইয়! পবিত্র 
করেন, তৎ-সংস্পৃষ্ট সকলকেই, সেইবপ শ্রীভগবানের নিত্যধামের নিত্য 
পরিকরগণ হইতে আরম্ভ করিয়া, উক্ত মহৎ-পরম্পরাঁর ভিতর দিয় পবিত্র 
গঙ্গাধারার মতই শুদ্ধ! ভক্তিধারা এই মায়িক বিশ্বপ্রপঞ্চে প্রকটিত হইয়া, 
জীব-হৃদয়ে সঞ্চারিত করেন-_ ভাগবতী শ্রদ্ধামূলক শুদ্ধাভক্তি। 
মদ্গ্রণশ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্ববগুহাশয়ে। 
মনোগতিরবিচ্ছিন্না থা গঙ্গাম্তসোহম্ুধো ॥ 
লক্ষণং ভক্তিযোগস্ত নিপ্ত ণস্ত হ্থযদাহৃতম । 
অহৈতুক্যব্যবহিতা যা! ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে ॥ 

_-(শ্রীভাৎ | ৩।২৯।১১-১২ ) 
ইহার অর্থ, গঙ্গার পৃত সলিল-ধারা যেমন সাগর-সঙ্গমে নিরন্তর 
প্রবাহমানা, সেইরূপ আমার গুণ শ্রবণমাত্রই সর্বহ্ৃদয়ে বিরাজিত আঁমাঁতে 
যে মনোবৃত্তি নিরবচ্ছিন্ন গতি প্রাপ্ত হয়, জ্ঞান-কর্মাদি অনাবৃত 
(অব্যবহিতা ), অন্যাভিলাধিতাশূন্য!, পুরুষোত্তমের প্রতি যে ভক্তি, 
তাহাই নিগুণ ভক্তিযোগের লক্ষণ। 

শ্রীনারদ-পঞ্চরা ত্রগ্রস্থেও উত্তমা ভক্তির যে লক্ষণ নির্দিষ্ট হইয়াছে, 
তাহাতে পূর্বোক্ত, “অন্যাভিলাধিতাশূন্য।__” ইত্যাদি শ্রীরূপপাঁদ-বণিত 
উত্তম! বা! শুদ্ধাভক্তি লক্ষণ হইতে কোন পার্থক্য নাই; যথা-_- 
সর্ধ্বোপাধিবিনিমুক্তং তৎপরত্তেন নিশ্মলং। 
হ্ৃষীকেণ হৃষধীকেশ-সেবনং ভক্তিরুত্ম|॥ 
অর্থাৎ__ সর্বপ্রকার উপাধি অর্থাৎ এহিক ও পারত্রিক সমস্ত ভোগ বাসনা- 
শৃন্যা__ কেবল শ্রীকুষ্ণের পরিতোষণ মাত্র অভিলা ষযুক্ত হইয়া, নির্ঈল অর্থাৎ 
জ্ঞান-কর্মাদি দ্বারা অনাবৃত, আোত্রাঁদি ইন্দ্রিয়বর্গ দ্বারা হৃধীকেশের যে সেবা 
অর্থাৎ অন্নশীলন, তাহারই নাম উত্তমা ভক্তি। 


প্রথম প্রসঙ্গ ১৩ 


স্থৃতরাং এই সর্বোত্বমা বা! শ্ুদ্ধাভক্তি, যাহা স্বরূপশক্তির অন্তর্গত সম্ধিদ্‌ 
ও হলাদিনীশক্তির সমবেত সাররূপা, তাহা মাঁয়িক জড় জগতের কোন বস্ত 
হইতে পারে না। স্বপ্রকাশ সেই শ্রীভাগবদ্ধর্», ভক্তিতরদ্গিণীরূপে 
অনাদিবদ্ধ জীবের পরম সৌভাগ্য বিস্তারের নিমিত্ত, এক ধারায় শ্রীরুষজ 
হইতে ব্রদ্মা, ব্রহ্মা হইতে নারদ ও নারদ হুইতে ব্যাঁস-শুকাদিক্রমে এবং 
অপর ধারায় সংকর্ষণ হইতে চতুঃসন, সাংখ্যায়ন, পরাঁশর, মৈত্রেয়, বিদুরাঁদি 
পরম্পরায়, পুনরায় শ্রীশুকমুখে এই উভয় ধার! একীভূত হইয়া মহারাজ 
শ্রীপরীক্ষিতের প্রায়োপবেশন সভায় সহম্্র সহ খষি, বিপ্রাপধি, রাজধি, 
মহধি, দেবধি ও ব্রম্মষিদিগের সমক্ষে পরমামূত উৎসের ন্যায় উদ্গীরিত, 
হইয়া, শ্ুদ্ধতক্ত-পরম্পরারূপ প্রণালীর মধ্য দিয়া এই প্রপঞ্চে নিরস্তর 
প্রবাহিতা হইতেছেন। সেই অহৈতুক মহৎ-সঙ্গরূপ প্রণালীর সহিত প্ররুষ্ট 
সংযোগ এবং সেই সাধু বা ভক্তের মুখোঁদ্গীর্ণা গঙ্গাধারার ন্যায় শ্রীহরিকথা 
শ্রবণ, যুগপৎ এই উভয় কারণের সংযোগে শুদ্ধাভক্তি জীব-হৃদয়ে 
সধারিত হয়েন। যে বিষয়-_ “সতাং প্রসঙ্গান্মমবীর্ধ্যসংবিদে!__” ইত্যাদি 
শ্লোকে পূর্বে বলা হইয়াছে । 

অনাদি হরি-বহিুখ মায়াহত জীব, অবিদ্যা কর্তৃক প্রতারণার ফলে নিজ 
আত্মন্বরূপ বিস্বৃত হইয়া, জড়দেহে আত্মভ্রম ও তৎফলে জড় বিষয় বাসনা- 
রূপ মোহান্ধ হইয়! রহিয়াছে। স্থতরাং জীবের এই জড়-তাদাত্য অবস্থায়, 
আপন স্বরূপগত “কষ্ণদাস্ত ভাবটি অপ্রকাশিতই থাকে । মহৎসঙ্গবূপ 
প্রভাতকিরণের স্পর্শে ক্রম-প্রস্ফুটিত কমলিনীর স্যাঁয়ি, জীবহৃদয়-কমলের ও 
অনাদি অজ্ঞানতার অন্ধকার ঘুচিয়! কৃষ্ণোনুখতা বা কৃষ্ণদান্ত বোধ জাগরিত 
হইয়া উঠে। -_“যৎ, স্থৃতিঃ সাধুসেবয়া” (ভা ১১/১১1৪৫) অর্থাৎ, 
সাধুগণের সঙ্গ ও সেবা হইতেই জীবের অনাদি-বিলুপ্ত কুষ্ণস্থৃতি জাগরিত 
হয়। এইরূপে কৃষ্কোনুখতাপ্রাপ্ত জীব, তখন শুদ্ধ জীবে পরিণত হয়। 
তদবস্থায় মহৎসঙ্গোখিত শ্রীহরিকথারূপা শুদ্ধাভক্তি এইরূপে জীবের সেই 


১৪ মহতঙ্গ-গ্রসঙ্গ 


শুদ্ধ হৃদয়ে সংক্রামিত হইয়1, পরিশেষে কমলে সঞ্চারিত মকরন্দের মত প্রেম- 
মধুর সঞ্চার করেন, যাহা-ভগবদ্‌-ভ্রমরের একমাত্র ভোগ্য। স্থতরাং শুদ্ধ। 
ভক্তির আবির্ভাবে মহৎসঙ্গ ও হরিকথা,__ এই উভয়েই যথাক্রমে নিমিত্ত 
ও উপাদান কাঁরণরূপে গণ্য হইবাঁর যোগ্য হইতেছেন। 

যেমন, উণ্টাইয়! থাক] ঘটি, ঝড়জলের মধ্যে প্রথমে ঝড়ে সৌজা হইয়া 
গেলে, সঙ্গে সঙ্গে বুষ্টিধারায় পূর্ণ হয়; কিন্তু উণ্টা থাক! অবস্থায় বারি 
পতিত হইলে, তাহাতে বাহিরের ছাইমাটি ধুইয়। যাঁয়, কিন্তু জলপূর্ণ হয় 
না;_-তদ্রপ সাধুসঙ্গ ব্যতীত অন্যস্থত্রে শ্রীহরিকথাদির ঘংযোগ ঘটিলে 
তাহাতে চিত্তের বাহিরের মালিন্য অপনোদিত হুইয়া৷ কেবল চতু্ব্গরূপ 
গৌণ ফল লাভ হয়। সাধুসঙ্গের ফলে, ঝড়ে ঘটি মোজা হুইবার ন্যায়, 
জীবের চিত্ববৃত্তির পরিবর্তনে অনাদি হুরি-বৈষুখ্য হইতে কৃষ্টোনুখতা৷ ও 
তন্মুখোদ্গীর্ণ। হরিকথারূপা৷ শুদ্ধাভক্তি-ধারায় হ্ৃদয়-পাত্র অদ্ধাদিক্রমে 
নিগু ণ। ভক্তিবারিতে পূর্ণ হইয়া উঠে। তীটস্থ-স্থানীয় জীবের জড়-তাদাত্যয 
অপনোদিত হইয়া! শুদ্ধাভক্তির মাধ্যমে স্বরূপ-শক্তির সহিত তাদাত্ময লাঁভই 
হুইতেছে সকল শ্রেয়ের শ্রেয়ঃ,-_ সকল লাভের পরম লাভ। ইহা কেবল 
সাধুসঙ্কাদিরূপ নিমিত্ত কারণ ও হরিকথারূপ উপাদান কারণ-_ যুগপৎ এই 
উভয় কারণের যাদৃচ্ছিক নংযোগ হইতেই সংঘটিত হইতে পারে । 

পপ্রায়েণ ভক্তিযোৌগেন সং্পঙ্গেন বিনোদ্ধব। 
নোপায়ে! বিদ্যতে সম্যক্‌ প্রায়ণৎ হি সতামহম্‌ ॥৮ 
(শ্রীভাৎ ১১।১১৪৮) 

অর্থাৎ_-প্রায়শঃ সৎমঙ্গ ও তাহা হইতে শ্রবণ-কীর্তনাদি রূপ ভক্তিযোগের 
সংযোগ ভিন্ন শুদ্ধাভক্তি লাভের আর কোন উপায় নাই। কারণ সাধু 
দ্রিগের আমিই একমাত্র আশ্রয় । 


দ্বিতীয় প্রসঙ্গ 


প্রৃষ্ণভক্তি জন্মমূল হয় সাঁধুসঙ্গ”__- (শ্রীচৈৎ ২২২৪৮) এই উক্তিদ্বার! 
সাধুনঙ্গকেই কৃষ্ণতক্তির (শুদ্ধাভক্তির ) “জন্মমূল” বলিয়। নির্দেশ করা 
হইয়াছে । এইহেতু, প্রথমে সাধু বা মহতের তত্ব সম্বন্ধে (শ্বরূপ লক্ষণ) 
কিঞ্চিৎ আলোচনা করা প্রয়োজন । 

যেমন জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয়--পরম্পর তিনের সহযোগে তিনই সিদ্ধ 
হয়ঃ একের অবস্থিতিতে অপর দুইটির অবস্থিতি অনিবার্য; তেমনি ভক্ত, 
ভক্তি ও ভগবান-__ এই তিনেরও অবিচ্ছিন্ন সনবন্ধ । অতএব যেখানে ভক্ত, 
মেখানেই হরিকথাদি-রূপা ভক্তি এবং যেখানে ভক্তি সেখানেই গ্রীভগবানের 
অবস্থিতি অবশ্তই বুঝিতে হুইবে। স্থৃতরাং এই তিনেরই সঙ্বন্ধের 
নিরবচ্ছিন্নতা নিবন্ধন এই তিনই এক এবং একই তিন। আর এই তিনের 
সম্মিপনবার্তাই “ভাগবত-ধর্ম” নামে জগতে পরিকীন্তিত হইতেছেন। 

শ্রীহরিকথা” অর্থাৎ, যথাক্রমে শ্রীভগবানের নাম, রূপ, গুণ ও লীলা- 
কথা, ইহা শ্রীহরি হইতে অভিন্ন হইলেও, বিশেষভাবে শ্রীনামী ও শ্রীনাম 
নিতাযুক্ত অভেদ-তত্ব। যেমন খোসা-আবৃত্ত ছোলা । বহিরাঁবরণ প্রযুক্ত 
বাহ্‌তঃ একরূপে প্রতিভাত এইলেও, খোস৷ মধ্যে ছুইটি দানা'র বিগ্যমাঁনতা 
স্বতঃদিদ্ধ, তদ্রপ তত্ব-খোসার আবরণে শ্রীনামী ও শ্রীনাম অভিন্ন হইলেও, 
আবরণ মোচনে উভয়ে পৃথক বোধ হয়। ত্বক মধ্যে উভয় দানার অঞ্কুরাঁদি 
কার্ধ বিষয়ে কাহার কোন কার্য এরূপ বিচারের অবকাশ ন! থাকিয়া, যেমন 
যুগপদ্, দিদ্ধ হইতেছে এইব্ূপ প্রতীয়মান হয়, তদ্রপ অনন্ত সৃষ্টি 
কার্ধও শ্রীনামী ও শ্রীনাম_-এই উভর়-্বরপ হইতে এক. যোগেই 
সম্পাদিত হইয়! থাকে । 

তাই ্রনত্যুক্ত ব্রদ্ষণ বা “কু” এবং প্রণব বা কুষ্ণনাম'__ এই নামী 
ও নাম, উভয়েরই অভিন্ন কর্তৃত্ব ্রদণিত হইয়াছে । ব্রচ্গ এবং ব্রদ্মের বাঁচক 


১৬ মহত্সঙ্গ-গ্রসঙ্গ 


৬১৩০৬ ৬৬ মাস 


প্রণব, উভয়েই অভিন্ন তত বলিয়া, শ্রুতিসকল একবার নামীকে যে অর্থে 
নির্দেশ করিতেছেন যথা,__ “সর্ববং খ্িদং ব্রহ্ম” (ছান্দোগ্যৎ) ৩1১৪১) 
অর্থাৎ, এই সমন্তই ব্রদ্গ ; আবার তদ্বাচক বা নামকেও সেই অর্থেই নির্দেশ 
করিতেছেন, যথা,_-“ওমিতীদৎ সর্ববং” ( তৈভ্তিণ ১।৭)। ৭৮ ইহাই এই 
সমস্ত। “গমিত্যেতরক্ষরমিদং সর্বংগ। (মাঙুক্য উ৭।১) অর্থাৎ “৪” এই 
অক্ষরটিই এই সমুদয়। এই অভিন্নতা সম্বন্ধে শ্রতিতে আরও স্পষ্টো্তি 
বিদ্যমান $ যথা, 

এতদ্ধোবাক্ষরং ব্রদ্ম এতদ্ধোবাক্ষরং পরম্‌। 

এতদ্বোবাক্ষরং জ্ঞাত্ব! যো যদিচ্ছতি তস্ত তৎ ॥__ (কাঠকে, ২১৬) 
অর্থাৎ,__ এই অক্ষরটিই (বা এই বর্ণটিই )--এই অক্ষরাকৃতি নামটিই 
্র্ধ। এই অক্ষরই পরম অর্থাৎ্ড সর্বশ্রেষ্ঠ হহিমািত। এই অক্ষরটিকে 
জানিয়া, যিনি যাহা ইচ্ছা করেন, তাহার তাহাই হয়। 

অত্যুক্ত ব্র্ষবন্ত বাঁ অদয়জ্ঞান-তত্বের সবিশেষ ও নিধিশেষ-ভেদে 

দ্িবিধ গ্রকাঁশ। সবিশেষ ব্রহ্মই হইতেছেন পরোক্ষবাদে আচ্ছাদিত শ্রীরুষ্ণ। 
( রুষে বরদ্মব শাশ্বতমূ)। শ্রুতি: | ) নিবিশেষ ব্ষ, ্রীকুফেরই অন্রকান্তি $ 
তাই তিনি নিধিশেষ ত্র্ষের প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয়। গীতায় এ বিষয়ে 
্রীরুষ্ণেরই নিজোক্তি রহিয়াছে,__ “ব্রদ্ধণো হি প্রতিষ্ঠাহম্৮__ 
(গীতা, ১৪২৭) অর্থাৎ নিবিশেষ ব্রক্ষ-্বূপের আমি প্রতিষ্ঠা বা 


আশ্রয়। 

তাহা হইলে বাচ্যত্রঙ্ধ ও তদ্বাচক প্রণবে যখন অভিন্গ-তত্ব হইতেছেন, 
তখন বাঁচ্য বা নামী শ্রীরুষ্ণে ও ত্াচক শ্রীরুষ্ণনামে-__ অর্থাৎ শ্রীভগবানে 
ও শ্রীতগবন্নামে অভিন্নতাই বুঝিতে হইবে, যাহা৷ সর্বশাস্ত্রেই কীতিত 
হইয়াছে । যথা,_-“অভিন্বত্বান্নামনামিনো-”_ (পানে) অর্থাৎ “নাম 
নাঁমী ভেদ নাই, যে হরি সে নাম।” (এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা, 
প্ীনামচিন্তামণি” গ্রন্থের প্রথম কিরণে দ্রষ্টব্য ।) 


দ্বিতীয় প্রসঙ্গ ১৭ 


আবার শ্রীরুষ্ণেরই নিবিশেষ প্রকাশ যখন ব্রক্ষ” হইতেছেন, তখন 
্রদ্ধবাচক প্রণবকে শ্রীুষ্ণনামেরই নিবিশেষ প্রকাশ কিন্বা প্রণবের সবিশেষ 
প্রকাশ, শ্রীরুষ্ণনাম__ শ্রীভগবন্নাম, ইহাও শাস্ত্র প্রমাণ হইতে অবগত হওয়া 
যায়। প্রণব হইতে যেমন সৃষ্টি ও বেদাদি শাস্ত্রের অভিব্যক্তির কথা জান। 
যায়, সেইরূপ অষ্টাদশাক্ষর কুষ্ণনাম-মন্ত্র হইতে বেদাদির সহিত নিখিল 
্্টির উৎপন্তি-কথা, শ্রীগোপালতাপনী শ্রুতি প্রভৃতিতে বিস্তারিত ভাবে 
বণিত হইতে দেখা যায়। 

তাহা হইলে আলোচিত বিষয় হইতে ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, 
ভক্ত, ভক্তি ও ভগবান-__ যখন এই তিনে তাদাত্ম-প্রাপ্তবূপে তিনেরই 
একত্র অবস্থান, তখন “সাধুসঙ্গ' বলিতে, যুগপথ্ “ভক্ত”, “ভক্তি” এবং শ্রীনাম 
ও শ্রীনামী অভিন্ন-্বরূপে অবস্থিত-_ 'ভ্ীভগবান,-- এই তিনেরই একত্র 
সমাবেশ বুঝায়। আর ভক্তযুখে “হরিকথার” অর্থ-_ শ্রীহরির নাম, রূপ, 
ওণ ও লীলা-কথা এবং ইহার মধ্যে আবার শ্রীনাম-ই প্রথম উক্ত হওয়ায়, 
নামেরই সর্ব প্রাধান্ত বা অঙ্গীত্ব উপলব্ধি হইতেছে । আবার জঙ্গী 
শ্ীনামের বিদ্যমানতায়, উহার অঙ্গরূপে তৎসহ শ্রবণ-কীর্তনাদি নবধা ভক্তি 
ও তৎফল প্রেমের বিদ্যমানতাও বুঝিতে হুইবে, ইহাই মহতের ম্বরূপ- 
লক্ষণ। অর্থাৎ উক্ত সমষ্টি বিষয়গুলির সমবায়ে যে “মহৎ”, তত্রুপারূপ 
ম্ৃতমঞ্জীবনীর স্পর্শে, মায়াহত জীবের প্রকষ্ট পুরুষকার জাগ্রত হইলে, সেই 
শুদ্ধ জীব-হৃদয়ে সাধু-মুখোদগীর্ণা হরিকথারূপ শুদ্ধাতক্তি সঞ্চারিত হইয়া, 
সেই নি ণা ভক্তির ক্রমিক উদয়ে, চিত্তের অমাজিত, মাজিত ও পরিমার্জিত 
অবস্থা-ভেদে উহা ক্রমশঃ “সাধনভক্তি”, ভাবভক্তি ও “প্রেমতক্তি”রূপে 
প্রকাশ পাইয়৷ থাকেন। সাধুসঙ্গের সাক্ষাৎ ফলক্ূপে কষ্টোন্মুখতা ও 
তন্মখোথিত অঙ্গী শ্রীনামের নংযোগে-_ শ্রবণ-কীর্তনাদি নবধা ভক্াঙ্গের 
বিকাশ হইয়া অদ্ধাদিক্রমে প্রেমোদয়ে,__ জীবের জীবত্ব ভক্তত্বে পরিণত 
হইয়া অমৃতত্ব লাভে চিরধন্য হইয়! যায়। তাহা! হইলে সাধুর সহিত নামী 


চি 


১৮ মৃহৎসঙ্গ-প্রসঙ্গ 


হইতে অভিন্নরূপে শ্রীনামের অবস্থিতি বশতঃ সেই শ্রীনামই শুদ্ধাভক্তির 
উপাদান-কারণরূপেও গণ্য হইবার যোগ্য হইতেছেন। তাই শ্রীচরিতামূতে 
উক্ত হইয়াছে--“সাধুসঙ্গ নাম বিনা প্রেম নাহি হয়।” অর্থাৎ সাধুসঙ্গ 
প্রেমের নিমিত্ব-কারণ ও শ্রানাম উপাদান-কারণ হইতেছেন। 

অতঃপর কৃষ্ণভক্তিজন্ম-মূলেরও আদি কারণ যাহা, সেই “বীজতত্ব' 
আলোচিত হুইবে। “বীজ' যেমন বৃক্ষের “মূল” বা! কারণেরও কারণ, তন্দরপ 
্ষ্টির মূলে বীজরূপে যুগপৎ অভিন্ন-ন্বরূপে, শ্রীনামী ও শ্রীনামের নিরন্তর 
অবস্থিতির কথা শান্ত্র হইতেই জান] যায়। তাই শাস্ত্রে বীজতত্বরূপে 
বণিত হইতে শ্রীনামী ও শ্রীনামকেই দেখা যায়। যথা,__ 

“বীজং মাং সর্ববভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্‌।” 

-- (গীতা, 9১০ ) 
আবার শ্রীনামের পরিচয়েও সেই একই কথা ;_ “বীজং ধর্মক্রমস্” | 
(পদ্যাবলী )। কিন্বা “রুষ্ণনাম বীজ তাহে ন! হয় অস্কুর। বা “ভক্তিলতা 
বীজ”__ ইত্যাদি । (শ্রীচরিতামুতে | ) 

“ওমিতীদং সর্ববং |” (তৈত্তি, ১৭) অর্থাৎ ৭গুকাঁরই এই সমুদয়”__ 
এই বাক্যে শ্রুতি, শ্রীভগবানের নিধিশেষ নামকেই স্থ্টির মূলে বীজরূপে 
নির্দেশ করিয়াছেন । আবার শ্রীব্রক্ষ-সংহিতায়, ব্রদ্ধা্রত,__ “শবব্রহ্ষময়ং 
বেধুং বাদয়স্তং মুখান্বজে ।”__ ইত্যাদি ক্সোকে ব্রহ্মা কর্তৃক স্ষ্্যার্দির পূর্বে 
বংশীর মাধ্যমে শ্রীনামী ও শ্রীনামের অভিন্নতায় বীজ-ম্বর্ূপে অবস্থিতি ও 
স্থষ্টিকার্ধে সেই নামেরই কর্তৃত্বাদি প্রতিপন্ন হুইতেছে। পূর্বোক্ত 
ভ্ীগোপালতাপনীতে অষ্টাদশাক্ষর-মন্্রাত্মক শ্রীরুষ্ণনামকেই এই সমুদয় বিশ্ব- 
মংসারের বীজ বা৷ সর্বকারণরূপে উক্ত হইয়া স্থির মূলেও শ্রীরুষ্ণ হইতে 
অভিন্ন শ্রীুষ্ণনামেরই পারম্য স্থচিত হইতেছে। শুধু বিশ্বোৎপন্তির কারণ 
ৰা বীজরূপে নহে, (প্রণব হইতে 'গাঁয়ত্রী' এবং “গায়ত্রী” হইতে “বেদাঁদি'র 
উৎপত্তির মূলেও বীজরূপে সেই শ্রীকুষ্ণনামেরই পারম্য শাস্ত্রে কীতিত 
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হইয়াছে। ইহা বিস্তারিত আলোচন! সাঁপেক্ষ হইলেও, নিয়োক্তি হইতেও 
তাহার কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায় ;_- 
«প্রণব সে মহাবাক্য-_ ঈশ্বরের মুন্তি। 
প্রণব হৈতে সর্ববেদ, জগতের উৎপত্তি ।” 
(শ্রীচরিতামতে-__ ২।৬।১৫৮) 

স্ৃতরাং অভিন্ন কুষ্ণ-কৃষ্ণনাম-বীজ হইতে বেদাদি শাস্ত্রের সহিত নিখিল 
বিশ্ব-সংসারের বিকাশ । এইজন্য সাধুসঙ্গকৈ ভক্তির “মূল*রূপে কথিত 
হইলেও, মেই মূলেরও আদিকারণ “বীজ” রূপে সাধু-্বদয়ে ও সেই সাধু- 
যুখোদ্ীর্ণ। শ্রীহরিকথার প্রারস্তেই শ্রীনামেরও অবস্থিতি প্রতিপন্ন 
হইতেছে। 

স্থতরাং সাধু বা মহতের স্বরূপ-লক্ষণে ইহাই জানা যাইতেছে যে, 
সাধুসঙ্গের মাধ্যমে একাধারে সম্মিলিতভাবে, ভক্ত", ভক্তি এবং (নাম ও 
নামী অভিন্-্বরূপে ) ভ্তগবৎ-সঙ্গ লাভ কর! সম্ভব হয়। আবাঁর উহার 
কার্ধদার| জ্ঞান” বা তটস্থ-লক্ষণে জান! যায়, সেই-সাধুমুখোদ্গীর্ণা__ 
হরিকথা অর্থাৎ শ্রীহরির নাম, রূপ, গুণ ও লীলাকথা-শ্রবণাদি হইতে জীব- 
স্বদয়ে শুদ্ধাতক্তি? সঞ্চারিত হইয়া! থাঁকে। 

“জীবের স্বরূপ হয় নিত্য রুষ্ণদাস।”-_ শ্রীচরিতামুতোক্ত এই বাক্যা- 
হূসারে কৃষ্ণদাস্তই হইতেছে জীবের নিত্য স্বরূপ-গত ভাব, যাহা 
মায়াহত জীবের অনাদি বহি্ুখতা বশতঃ জীব-হৃদয়ে নিত্য থাকিয়াও, 
অপ্রকাশ্তই থাকে। সাধুসঙ্গের প্রভাবে কৃষ্ণেন্ুখতার উদয় হইলে, সেই 
শুদ্ধ জীব-হৃদয় হইতে ভোতৃত্ব (আমি ভোক্ত]) কর্তৃত্ব (আমি কর্তা) 
ও প্রতৃত্ব (আমি প্রত ) অবি্তা-ক্লুত এই বিপরীত ভাৰ বিলুপ্ত হইয়া, আমি 
কিষ্দাস অপর কাহারো দাস নহি_- "দাসভূত হরেরেব নান্তান্তৈৰ 
কদাচন”-_ ( পন্মপুরাণ ৬০ খণ্ড, ৯* অঃ) এই শুদ্ধ বুদ্ধির উদয় হইয়। 
থাকে । ইহারই নাম “কৃষ্টোনুখতা |” ইহাই জীবের নিত্য স্বরূপ-গত 
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স্বভাঁব। মহৎ-সঙ্গ ও কৃপাঁদি হইতে সেই চিরস্থপ্ত কৃষ্ণদদাস-ভাবটি জাগিয়। 
উঠে। কিন্তু জীব-হ্ৃদয়ে যে শুদ্ধাভক্তির উদয়, ইহা জীবের স্বরূপ-গত 
নহে; মহৎ্মুখোথিত নির্ভণা হরিকথার্দির সংযোগ হইতেই সঞ্চারিত 
ধর্ম। যেহেতু তটস্থা-শক্তি জীবে, স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিরূপা শুদ্ধাতক্তি শ্বতঃই 
থাঁকিতে পারে না, একারণে জীবের স্বরূপকে “নিত্য কৃষ্ণতত্ত” না বলিয়া, 
“নিত্য কৃষ্ণ্দাস” বলা হইয়াছে। প্রকুষ্ট কুষ্ণদান্ত বৌধের উদয় হইলেই 
তৎসঙ্গে কুষ্ণভক্তত্ও লাভ করা যাঁয়। তত্ভিন্ন অর্থাৎ মহৎ-সঙ্গ ও কপা- 
রহিত অপর সকল জীবেই, এমন কি কর্মী, জ্ঞানী ও যোগী প্রভৃতি সকলেরই 
কর্তৃত্বা্দি অভিমান থাকে বলিয়া, সে-স্থলে এই নিত্য কৃষ্ণদীস-ভাবটি 
উপলব্ধি হয় না। 
শুদ্ধাতক্তি-সঞ্চারিত সাধক জীবে *শ্রবণং কীর্ভনং বিষে” ইত্যাদি 
নবধা সাধন-ভক্তির সঞ্চার ও তৎফলে শ্রদ্ধাদিক্রমে প্রেমোদয় হয় । এইজন্য 
সাধুর দিকে কীর্তন প্রধান, আর সাধকের দিকে তৎ্-শ্রবণ প্রধান । 
আবার উক্ত শ্রবণ-কীর্তনের মধ্যে শ্রীনামই সর্পপ্রধান । 
এই হেতু সর্ববীজ-স্বরূপ সেই শ্রীনাম সম্কীর্তনের মহামহিমা শ্রীভাগবতে 
সুম্পষ্টরূপে কীতিত হইয়াছে, 
ন হৃতঃ পরমে! লাভে! দেহিনাং ভ্রীম্যতামিহ। 
যতো বিন্দেত পরমাং শান্তিং নশ্যতি সংস্থতিঃ ॥ 

-__ (শ্রীভাৎ ১১৫।৩৬ ) 
অর্থাৎ,__ সংসারচন্রে ভাম্যমীন দেহিদের পক্ষে যে সম্বীর্তন হইতে 
পরম শান্তি লাভ ও সংসাঁর-গতি রোঁধ হয়, তদপেক্ষা পরম লাভ” অপর' 
কিছুই নাই। 

অতঃপর সীধুসঙ্গের “তটস্থ-লক্ষণণ অর্থাৎ, প্রভাব বা মহিমাংশ 
আলোচিত হইবে। তাটস্থ-লক্ষণ হইল-_ কার্য দ্বার] জ্ঞান। ভক্ত-মহুতের 
বা সাধুর কাঁধ দ্বারাই প্রকাশ হয় তদীয় অসমোদ্ধ মহিমা । 


_শ্ল 
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গঙ্গাদি পুণ্যতোয়া নদীসকল ও কুরুক্ষেত্র, কাশী, পুক্ষর প্রভৃতি পুণ্যতীর্থ 

সকল, কাম জীবের পাপক্ষয়, পুণ্যসঞ্চয় ও মোক্ষসাধন পর্যন্ত পুরুষার্থ 
অর্থাৎ “চতুর্ব্গ” প্রদ্দান করিতে “যে সমর্থ, ইহা স্থবিদ্িত। কিন্তু উক্ত 
পাপনাশ ও পুণ্যাদি চতুর্ব্গ প্রদান করিতে গিয়া, তাহার] নিজেরাও 
তীর্থযাত্রিগণের পরিত্যক্ত মালিন্তাদি গ্রহণে মলিন বা অতীর্ঘথ হইয়া! পড়েন। 
তদবস্থায় ভক্তপাধুগণের সমাগমে ও সংস্পর্শ-প্রভাবে উক্ত মালিন্যাদি 
'অপমারিত হইয়া, তীর্থমকলের পুনরায় তীর্থত্ব-প্রাপ্তি ও তৎফলে পাবকতব 
লাভ করা সম্ভব হইয়। থাকে। মহাত্ম!। বিদুরের প্রতি মহারাজ যুধিষ্ঠিরের 
সশ্রদ্ধ উক্তি হইতেই একথার সম্যক উপলব্ধি হইতে পারে । যথা,_- 

ভবদিধা ভাগবতাস্তীর্ঘভূতাঃ স্বয়ং বিভো|। 

তীরথীকুর্বস্তি তীর্থানি স্বান্তস্থেন গদাভূতা ॥ 

__ (শ্রীতাৎ ১।১৩।১০ ) 
অর্থাৎ, হে বিভো! আপনার ন্যায় ভগবন্তক্ত ব্যক্তিরাই ক্বয়ংই তীর্থস্বরূপ 
পবিভ্র। বিশেষতঃ ধাহাদের হ্বদয়ে গদাধর শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই বিরাজমান, 
তাহার। কেবল তীর্থসকলের পবিত্রতা দানের নিমিত্তই তীর্ঘে গন করিয়া 
থাকেন; নতুবা তীর্থভ্রমণে তাহাদের কোনই প্রয়োজন নাই। 

ইহার তাংপর্ার্থ._ ভগবদ্তক্গণের তীর্থভ্রমণে তাহাদের নিজেদের 
কোনই প্রয়োজন নাই, তথাঁপি তাহারা ষে ম্বতঃই তীর্থভ্রমণ করেন, তাহা 
কেবল সকাম সংসারী ব্যক্তিগণের সংসর্গে মলিনতা-প্রাপ্ত তীর্থসকলকে 
তাহাদের পবিত্রতা দানে পবিত্র করিবার নিমিত্তই। এতাদৃশ তক্ত- 
সাধুগণের মহিমাঁর কথা আর অধিক কি বল! যাইতে পারে ! 

আবার সাধু-সমাগম স্ুদূর্লভ বলিয়। গঙ্গাদি পুণ্যতোয়! নদী ও পু্করাঁদি 
পুণ্যতীর্থ সকল পবিভ্রত! লাভের প্রয়োজনে, যেখানে সাধুমুখে হরিকথারূপ 
পীধুষ-ধারা প্রবাহিতা, তথায় নিজেরাও যাইয়া! অবস্থান করেন। 
বথা,__ 


২ মহত্সজ-প্রসঙ্গ 


তত্রৈব গঙ্গ যমুনা চ বেণী গোদাবরী সিন্ধু সরস্থতীম্চ। 
পুণ্যানি তীর্থানি বসন্তি তত্র ঘত্রাচ্যুতোদার কথ প্রসঙ্গ ॥ 

অর্থাৎ যেখানে সাধুযুখে শ্রীভগবানের উদ্দার কথা প্রবাহিতা, সেখানেই 
গঙ্গা, যমুনা বেণী, গোদাবরী, সিন্ধু সরদ্বতী প্রভৃতি নদ্দী সকল এবং 
অপরাপর পুণ্যতীর্থ সকল বসতি করিয়া থাকেন। 

এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, সাধুযুখে প্রবাহিতা হরিকথার সীমিত বা 
অল্প স্থানে কিরূপে গঙ্গা্দি নদী সকলের এবং কুরুক্ষেত্রাদি তীর্থ সকলের 
অবস্থিতি সম্ভবপর হইতে পারে? আর তাহা অপরের নিকট দৃষ্টই বা 
হয়েন না কেন? তদুত্তরে বক্তব্য এই যে, উক্ত নদী ও তীর্থ সকল 
সাধুমুখোখিত শ্রীহরিকথাস্থলে সকাঁয়ায় উপস্থিত না৷ হইয়া, তাহাদের 
অধিষ্ঠাত্রীরূপে অবস্থান করিয়া, তীহাদের অন্তর্ধান-শক্তি-প্রভাবে সাধারণ 
দৃষ্টির অদর্শনীয় থাকেন। দেবতাগণেরও এই অন্তর্ধান-শক্তি শাস্ত্রে 
প্রমিদ্ই আছে। 

পূর্ব-আলোচিত বিষয় হইতে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে সাধুযুখে যে হরি কথা» 
অর্থাৎ শ্রীহরির নাঁম, রূপ, গুণ, ও লীলা-কথা, তাহা শ্রীহরি হইতে অভিন্ন। 
তথাপি বীজধর্মী-রূপ বৈশিষ্ট্য বশতঃ কেবল শ্রীনামী ও শ্রীনাম উভয়ে যে 
সম্পূর্ণ অভিন্ন-তত্ব এখন সেই কথাই বলা হইতেছে আরও বিস্তারিত 
ভাবে। যথা,__ 

নাহং বসামি বৈকৃষ্ঠে যৌগিনাং হ্বদয়ে ন চ। 
মন্তক্তা যত্র গায়স্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ ॥ 

অর্থাৎ, _ স্বয়ং-ভগবান শ্রীকুষ্ণ, নীরদকে বলিতেছেন-__, “হে নারদ, আমি 
বৈকুষ্ঠেও থাঁকি ন1, যোগিদিগের হৃদয়েও থাকি না, আমার ভক্তগণ যেখানে 
কীর্তন করেন, কেবল সেখানেই আমি অবস্থান করি |” 

ইহার তাৎপর্যার্থ,__ ্রীরুঞ্চ হইতেছেন স্বয়ং-ভগবান্‌; তিনি ন্বয়ংরূপে 
বৈকুষ্ঠঘলোকে থাকেন না, সেখানে অবস্থান করেন-- তীহার বিলাস- 


গছ লম্লাাললালচালাাাাাাাাালপা-_ 
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স্বাংশাদিরূপে । যোগির হ্ৃদয়েও তিনি বিরাঁজ করেন না, কারণ সর্বজীবের 
হৃদয়ে, অংশে পরমাত্মারূপেই তাহার অবস্থান,-_ স্বয়ংরূপে নহে।. তদীয় 
গীতোক্তি হইতে ইহা অবগত হওয়! যায়,_ 
অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্ববভূতাশয় স্থিতঃ। 
__ (গীতা, ১০২০ ) 

অর্থাৎ, হে গুড়াকেশ (জিতনিব্র অর্জন) আমি সকল জীবের- হৃদয়ে 
অবস্থিত অন্তর্ধামী পরমাত্ম! 

শ্রীভগবান্‌ অংশে পরমাত্মারূপে সর্বজীব-হৃদয়ে অবস্থান করিলেও, 
তাহা বহিমুর্খে জীবসাধারণের দৃশ্য নহে।  অষ্টাঙ্গযোগিগণই নিজ 
উপাশ্তরূপে উহ দর্শন করিতে পারেন । যথা, 

কেচিৎ স্বদেহান্তর্থদয়াবকাঁশে প্রাদেশমাত্রং পুরুষং বসন্তম্‌। 
চতুর্তজং কঞ্জরথাঙ্গশঙ্খ,-গদাধরং ধারণয়া স্মরস্তি ॥ 
__ (শ্রীভাৎ ২২৮) 

অর্থ,_ কেবলমাত্র কোন কোন সাধক নিজ দেহাস্তর্গত হ্ৃাদয়-মধ্যস্থিত 
শঙ্ঘচক্রগদাপদ্মধারী প্রাদেশ-পরিমিত পুরুষকে স্মরণাঁদ্ি করিয়া থাকেন। 
কিন্তু “দ্তক্ত| যত্র গায়স্তি তত্র তিষ্ঠামি”,_. এই পূর্বোক্তি হইতে তদীয় 
ভক্তজনের ভক্তি সহকারে কীন্তিত শ্রীনামের সহিত স্বয়ংবূপে অবস্থিতিই 
বুঝাইতেছে। শ্রীনামী ও শ্রীনাম অভিন্ন-তত্ব বলিয়া, পরমাত্মারূপে অংশে 
অবস্থিতির কথ! নহে। কিন্বা পূর্বোক্ত তীর্থাদির ন্যায় অধিষ্ঠাত্রী-রূপে 
নিজমালিম্ত অপসারণে পবিত্রতা লাভ কন্দিবার জন্যও নহে। কারণ, 
ড়েসব্্যপূর্ণ স্বয়ং-ভগবান যিনি, তাহাতে কোন মালিন্যাদি দৌষের 
লেশাভাসও থাকা সম্ভব নহে; সুতরাং তাহার মালিন্য অপনোদনের কোন 
প্রশ্নই উঠে না। শ্রীনামী ও শ্রীনাম অভেদ-তত্ব বলিয়া, যেখানে তীয় 
নাম, সেখানেই স্বয়ংরূপে তাহার অবস্থান বুঝিতে হইবে। আবার 
“ভক্তের হৃদয়ে কৃষ্ণের সতত বিশ্রীম,” (চৈঃ চঃ)__ এই উক্তি হইতে বুঝা 


২৪ মহত্সঙ্গ-গ্রসঙ্গ 


যায়-- শ্রীহরিকথারূপে তৎসহ কেবল ভক্তের মুখেই নহে, ভক্তের বুকেও 
শ্রীকৃষ্ণ নিরস্তর বিশ্রাম-স্থথ অন্ভব করিয়া থাকেন-_ স্বয়ংরূপে । 

যেয়ে শ্রীহরিকথারূপা ভক্তি-নিঝ+রিণী কুলু কুলু রবে প্রবাহিতা, 
যে পবিত্র হৃদয়-মন্দির বিষয়-বাসনাদি-ধৃলি-ধৃমাদি মালিন্যহীন ও স্বার্থের 
সকল কোলাহলশৃন্য ও সম্পূর্ণ নিষফফাম বলিয়া__ নীরব, নিঃশব্দ, নিরালা, 
কেবল রুষ্ণার্থ ব্যতীত, স্বার্থতাৎপর্ষের লেশাভাসও যেখানে বিদ্যমান নাই, 
মেই পরম স্ুনির্মল, স্থশীতল ও শান্তিময় ভক্তের হৃদয়-মন্দিরই ্রীরুষেের 
বিশ্রামের উপযুক্ত স্থল। বিশ্রাম অর্থে নিদ্রা নহে; আয়াস বা শমশূন্য 
কেবল সুখান্ভূতিই বুঝায় । কর্মী, জ্ঞানী ও যোগী কোন হৃদয়েই বিশ্রাম 
হয় না তীহার__ কৃষ্ণার্থের স্থলে তূক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিবূপ স্বার্থ বা 
স্বপ্রয়োজন-পরত| বিদ্যমান থাকায় সেখানে। সাক্ষী পরমাত্মারূপে 
সর্বজীব-হৃদয়ে অবস্থান কালে নিজে নিলিপ্ত থাকিলেও, জীবের শুভাশুভ 
সকল কর্ম-বাসনা ও তত্ফলভোগ প্রত্যক্ষ করিতে হয় তাহাকে । যেমন 
গীতায় উক্ত হইয়াছে-_ 


“অনাদিত্বানিণত্বাৎ পরমাত্মাহয়ম্‌ অব্যয়ঃ। 
শরীরস্থবোহপি কৌন্তেয় ন করোঁতি ন লিপ্যতে ॥৮ 
_( গীতা, ১৩।৩১)-- 


অর্থাৎ, হে কৌন্তেয়। অনাদিত্ব ও নিপগুণত্ব হেতু এই অবায় 
(বিকারহীন )পরমাত্ম। দেহমধ্যে অবস্থিত হইয়াও কোন কর্ম করেন না এবং 
কোন কর্মফলে লিপ্তও হয়েন না। সকাঁম জীবের হৃদয়ে সর্বদ| বিষয়- 
বাষনার দুর্গদ্ধে_-এমন কি জ্ঞানী, যোগীর ক্ষেত্রেও মুক্তি, সিদ্ধি প্রভৃতি 
স্বপ্রয়োজনের চীৎকারের কোলাহলে, সেই নিলিপ্ত অনাদি ও নির্ভণ 
পরমাত্মা-ন্ব্ূপে বিআম হয় না তাহার | তাই সকল কামনা-বাঁসনাহীন 
রুষ্ণ-স্থখার্থে সকল স্বার্থ-পরিত্যক্ত নির্মল, শুচিক্সিপ্ধ পরম রমণীয় নিরালা__ 
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এমন যে ভক্তের হ্বদয়-মন্দিরটিই বাছিয়! লইয়াছেন শ্রীরুষ্ণ, নিরন্তর 
বিশ্রাম-ন্ুখের জন্য । শুধু তাহাই নহে,_-উভয় বীণার তারে তাঁরে মিলিয়! 
গিয়! ষেমন একনুর__ একতানতার প্রকাশ হয়, সেইবূপ ভক্ত-হৃদয়-তন্ত্রীর 
সহিত শ্রীরুষ্ণের হৃদয়ের তার একতানতা প্রাপ্ত হইয়া! উভয় হৃদয়ে এক 
স্থুর ধ্বনিত হইয়া উঠে,_-একথা নিজ মুখেই তিনি প্রকাশ করিয়াছেন ; 
যথা], 


সাধবো হৃদয়ং মহাং সাধুনাং হৃদয়ত্বহম্‌। 
মদন্ত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো৷ মনাগপি ॥ 
_(শ্রীভাৎ ৯/৪।৬৮) 


অর্থাৎ,__সাধু আমার হৃদয় এবং আমি সাধুর হৃদয়। আমাকে ছাঁড়। 
তীহার। অন্য কিছুই মানেন না এবং তাহাদের ছাড়াও আমি অণুমীত্র 
অপর কিছু জানি না। 


ভক্ত ও ভগবানের হৃদয়ে হৃদয়ে এইরূপে একতা হইয়! ষাঁওয়ায়, উভয়ের 
হ্বদয়ের স্থরের এক্যতানের মধ্যেই উভয় হৃদয়ের একা ভিপ্রায়তা সাধিত 
হইয়। থাকে । কর্মী, জ্ঞানী ও যোঁগীর হৃদয়ে যথাক্রমে বিষয়-বাঁসনাবূপ 
দুর্গন্ধ ও অন্যত্র স্ব-প্রয়ৌজন-পরতাঁদূপ কোঁলাহলাদি উত্থিত হওয়ায়, 
হ্দয়ের একপ্রাণতা৷ সাধিত হওয়া দূরের কথা, শ্রীভগবানের বিশ্রাম-স্থলই 
হইতে পাঁরে ন| সে-হ্ৃদয়ে। এইহেতু সাক্ষাৎ্ভাবে শ্রীভগবান যে ভক্তি 
ব্যতীত কর্ম, যোগ, জ্ঞান প্রভৃতি অপর কোন সাধন দ্বারাই লভ্য হয়েন না 
এ-কথ। তীয় শ্রীমুখের উক্তি হইতেই অবগত হওয়া যায়; যথা,__ 


ন সাধয়তি মাং যোগো, ন সাঙ্যযং ধর্ম উদ্ধব। 
ন স্বাধ্যায়স্তপক্ত্যাগো থা ভক্তিম্মমোজ্জিতা ॥ 
(শ্রীভাঁৎ ১১।১৪।২০ ) 


২৬ মহৎ্সঙ্গ-প্রসঙ্গ 


অর্থাৎ _শ্রীভগবান কহিলেন, হে উদ্ধব! অষ্টাঙ্গষোগ, সাঙ্যোক্ত 
তত্ব-বিচাররূপ জ্ঞান, বেদাধ্যয়ন, তপস্তা ও সন্ন্যাসাদিরূপ ত্যাগ 
প্রভৃতি ছার] আমি সেরূপ সাধিত হুই না,_-আমাঁতে বদ্ধিত৷ ভক্তি ছার 
আমি যেমন বশীভূত হুইয়৷ থাকি। 
ইহার কারণ সম্বন্ধেও তাই শ্রীচরিতা মৃতে উক্ত হইয়াছে; 
“কুষ্ণভক্ত নিক্ধাম__ অতএব শান্ত। 
ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকীমী__ সকলি অশান্ত |” 
__(শ্রীচরিতামৃত, ২।১৯।১৩২ ), 


তৃতীয় প্রসঙ্গ 


ভক্তজনের কুষ্ণসেবা-বাসনার তারতম্য অন্গুসাঁরে দেখা যাঁয়, শ্রেষ্ঠত্ব 
পরিসীমা শ্রীরাধিকাতেই অবধিপপ্রাপ্ত। তাই শ্রীভগবানের বিশ্রাম-স্থখেরও 
সীমা, সেই মহাভাব-ম্বরূপিনী ভক্তিমহীরাণী শ্রীরাধিকার হৃদয়েই 
পর্ষবসিত। কেবল শ্রীকুষ্ের সেবা-স্থখের অন্ভূতিতেই রাঁধিকা-হৃদয় 
পূর্ণ। সেখানে স্বতন্ত্র কোন স্থখান্ভূতিই নাই। 
রাগভক্তির সম্পূর্ণ নিষ্কামতার কথা, আত্মন্থথান্সন্ধান-শূন্া ও 
ভগবৎ-স্থখতাৎ্পর্যময়ী অভিব্যক্তির চরমাবস্থা নিয়োক্ত উদাহরণের 
মাধ্যমেই পরিস্ফুট হইবে। যথা,_দেহত্যাগ করিয়াও স্বদেহস্থিত 
পঞ্চভৃত দ্বারা ( অপ্রারুত বা! চিন্ময় ক্ষিত্যাদি দ্বার) শ্রীকুষ্ণসেবা-লালসায় 
সথীর প্রতি শ্রীরাধিকার উক্তি,__ 
পঞ্চত্বং তন্গরেতু ভূতনিবহাঃ স্বাংশে বিশস্ত স্ফুটং 
ধাতারং প্রণিপত্য হস্ত শিরস! তত্রাপি যাচে বরম্‌। 
তদ্থাপীষু পয়স্তদীয়-মুকুরে জ্যোতিস্তদীয়াঙ্গন- 
ব্যোসসি ব্যোম তদীয় বর্মনি ধর] তত্তালবৃস্তেনিলঃ ॥ 
_-( উজ্জ্বলনীলমণি-ধৃত পদ্যাবলী ) 


অর্থ,_-(শ্রীরাধিকা ললিতাকে বলিলেন-_ সথি হে, কৃষ্ণ যদি বুন্দাবনে 
আর আগমন না করেন, তবে নিশ্চয়ই আমি তাহাকে পাইব না এবং 
তিনিও আমাকে প্রাপ্ত হইবেন ন।, স্ৃতরাঁং এই সেবাহীন দেহ অতিকষ্টে 
আর রক্ষা করিবার কোঁন প্রয়োজন দেখি না। আমি ইহা পরিত্যাগ 
করিলে তুমিও আর যত্ব করিয়! ইহাকে রক্ষা করিও না।) 

আমার এই দেহ পঞ্চত্ব লাভ করিয়া প্রকষ্টরূপে আকাঁশাদি পঞ্চভূতের 
সহিত সংমিশ্রিত হউক। আমি মস্তক অবনত করিয়া বিধাতার নিকট 


২৮ মহৎসঙ্গ-প্রসঙ্গ 


এই একটি বর ভিক্ষা করিতেছি, যেন শ্রীকৃষ্ণের বিহাঁর-দ্রীঘিকায় ইহার 
জল, তাঁহার মুকুরে ইহার অনল, তাহার ব্যজনে ইহার বায়ু ও তাহার 
গমনাগমন-পথে ইহার ক্ষিতি প্রবেশ করিয়া শ্রীকৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত হয়। 


হৃদয়ে সেই কৃষ্ণসেবা-হুখাম্বাদনের প্রগাঢ় অবস্থায় উহ! ক্ষারতা প্রাপ্ত 
হইয়া, অন্তরের মেই অনুভূতি উলিত হইয়া যখন বাহিরেও উহা শত 
সহশ্র ধারায় প্রকাশ পায়, তখনই এক শ্রীরাধারাণী শতকোটি গোঁপিনীরূপে 
সমূর্ত| হইয়া, হ্ৃদয়-কুঞ্জ-বিহারী শ্রীহরিকে বিশ্রামস্থখ দান করেন, বাহিরেও 
অশেষ কুঞ্ধ রচনা করিয়া । ইহাই ব্রজগোপিকার কুঞ্জসেবা৷ ও নিভৃত 
নিকুঞ্জে শ্রীকুঞ্জবিহারীর-_প্রেমবিলাস-লীলা। ইহা ভক্ত-হ্বদয়েও যেমন 
নিত্য বিরাজিত, তেমনি বাহিরেও নিত্য লীলায়িত। কোন দিকেই 
বিরত হয় না কোনদিন। ভক্ত-হ্বদয়ের এই উদ্বেলিত-_ সহম্ ধারায় 
উচ্ছৃমিত__ ক্ষারতা-প্রাপ্ত সেবানুভৃতি-সিন্ধুর এক বিন্দুর ইঙ্গিত পাওয়া 
যায়, তক্তজনের নিম্নোক্ত উক্তির মধ্যে; 


“মনে করি নদে জুড়ি হৃদয় বিছাই। 
তাহার উপরে সোনার গৌরাঙ্গ নাচাই ॥” 


যে ভক্ত-্ৃদয়ে শ্ীভগবানের সতত বিশ্রীমস্থল,_-ভক্তি ও ভগবানের 
সহিত তাদাত্যয-প্রাপ্ত সেই শ্রাহরিভক্ত সাধুগণ হুইতে শ্রেষ্ঠতায় আঁর অধ্ধিক 
কিছুই থাকিতে পারে না। তন্মধ্যে আবার একাস্তিক কৃষ্ণাশ্রিতগণের 
মহিমার সীম] নাই । তাই শাস্ত্রে কর্মী, জ্ঞানী, যোগী প্রভৃতি হইতে ভক্ত 
বা বৈষ্ণবের শ্রেষ্ঠত্ব ও তন্মধ্যে একান্তী জনের পারম্য পরিকীতিত হইয়াছে 
বিশেষ ভাবে । যখা,__ 


সত্রযাজিসহত্রেত্যঃ. সর্বববেদান্তপারগঃ। 
সর্বববেদাস্তবিকোট্যা বিষ্ভক্তো বিশিশ্যাতে ॥ 


তৃতীয় প্রসঙ্গ ২৯ 


বৈষ্ণবানাং সহত্ত্রেত্য একান্ত্যেকো। বিশিস্যাতে । 

একান্তিনস্ত পুরুষ! গচ্ছন্তি পরমং পদম্॥ 

[ শ্রীহরিভক্তিবিলাস-ধৃত-_-১০।১১৭, গারুড় বচন ]১ 
অর্থাৎ,_সহল্র যাজ্ঞিক কর্মী অপেক্ষা এক বেদাস্তবিদি জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ। 
আবার কোটি বেদান্তবিদ অপেক্ষা একজন বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ। আবার সেইরূপ 
মহল্্ বৈষবের মধ্যে একান্তী ভক্ত যে বৈষ্ণব, তিনিই গরীয়ান। কারণ 
একান্তী ভক্তেরাই পরমপদ শ্ররীবিষ্ত্ুকে (বা স্বয়ংরূপে শ্রীকুষ্ণকে ) লাভ 
করেন। 

এইরূপে, সহল্র তক্তের মধ্যে আবার একান্তী শ্রীরুঞ্ণভক্তের সর্বশেষ্টদব 
গ্রতিপাদদিত হইয়াছে--গীতায়, তদীয় সাক্ষাৎ শ্রীমুখের উক্তিতেই। নিজ 
শ্রঅঙ্গে অঙ্গুলি নির্দেশে দেখাইয়া_-“যে আমাকেই ভজন] করে”__এই 
উক্তি দ্বার একান্তিক কুষ্ণতক্তেরই সর্বোত্তমতা সমথিত হইয়াছে । যথা” 
“তপন্থিভ্যোহধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোহপি মতোহধিকঃ। 
কম্সিত্যশ্চাধিকো যোগী তম্মাদ্যৌগী ভবাজ্জন॥ 
যোগিনামপি. সর্বেষাং  মদ্গতেনান্তরাত্মনা। 
শ্রদ্ধাবান্‌ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ॥” 

_( গীতা, ৬।৪৬-৪৭ ), 
অর্থাৎ, রুচ্ছুদাধ্য তপস্থিগণ অপেক্ষা, যোগী শ্রেষ্ট, জ্ঞানিগণ হইতেও যোগী 
শ্রেষ্ঠ; ইষ্টাপূর্তাদি ও যজ্ঞা্ি কম্মিগণ অপেক্ষা ও যোগী শ্রেষ্ট। সুতরাং হে 
অর্জুন, তুমি ষোগী হও । আবার যোগিদিগের মধ্যে (অর্থাৎ কর্মযোগী, 
জ্ঞানযোগী, অষ্টাঙ্গযোগী ও ভক্তযোগী মধ্যে ) যে ভক্ত আমাতে শ্রদ্ধাবান ও 
মদগতচিত্ত হইয়। কেবল আমাকেই ভজনা করেন,_তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ 
আর ইহাই আমার অভিমত । 

এস্থলে 'মদগতে” অর্থে আমাতে- শ্রীক্ষফণে এবং "অন্তরা ত্মনা” অর্থে 


১। শরচ্ন্দ্র শর্মা-সম্পাদিত সংস্করণ । 


৩০ মহত্সঙ্গ-প্র সঙ্গ 


সর্বান্তঃকরণ দ্বার] স্বভাবে আমাতে আসক্ত অর্থাৎ কৃষ্ণময় অন্তঃকরণ ব! 
হৃদয় ধাহাদের, তাহারাই “একান্তী ভক্ত”__ ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে। 
গীতার অন্যত্রও এইরূপেই উক্ত হইতে দেখা যায় । যথা,__ 
মধ্যাবেশ্ত মনে! যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে। 
শ্রদ্ধয়। পরয়োপেতান্তে মে যুক্ততমা মতাঃ ॥ 

_-( গীতা, ১২।২ ) 
অর্থাৎ,__ শ্রভগবান কহিলেন-__ ধাহার1 উত্তমা মদ্ধিষয়! শ্রদ্ধা সমন্বিত 
হইয়! আমাতে চিত্ত সন্িবিষ্ট করিয়। নিত্য নিষ্ঠার সহিত আমার উপাসন। 
করেন, তাহারাই সর্বোত্তম সাধক বলিয়া আমার অভিমত। 

একাস্তী তক্ত-সাধুগণই হরিময় এবং শ্রাহরিও এতাদৃশ ভক্তময় হইয়া, 
সেই ভক্ত-হৃদয়ে বিআরাম-স্থখ লাভ করেন; এবং ভক্তও শ্রীভগবানের 
স্থখানুভব-স্থথ ব্যতীত অপর কোন আত্মস্থথের সন্ধানও রাখেন না। 
উভয়ের হৃদয়ে হৃদয়ে একপ্রাণতার ইহাই অর্থ। এইরূপ ক্ষেত্রেই হুরিময় 
তক্ত-হৃদয়ের অন্থভব ভগবানের হৃদয়ে এবং ভগবখ্-হৃদয়ের অনুভব সেই 
ভক্ত-হৃদয়ে অন্ধু্থত হইয়। থাকে । 
পূর্বোক্ত, “নাধবে হৃদয়ং মহাং সাধুনাং হৃদয়ত্তহমূ-_” ইত্যাদি ক্সোকের 
তাৎপর্য অর্থাৎ ভক্ত ও ভগবানের অন্তরের একপ্রাণতার কথা নিয়োক্ত 
ক্লোকে, তদীয় শ্রীয়ুখের উক্তিতে ম্পষ্টতঃ জানিতে পারি আমরা যথা,__ 
সমোহহং সর্বভূতেষু ন মে ছেস্যোহন্তি ন প্রিয়ঃ | 
যে তজন্তি তু মাং ভক্ত্য। ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্‌ ॥ 

(গীতা, ৯২৯) 
অর্থাৎ,-_ শ্রীভগবান কহিলেন,_ আমি সর্ব জীবেই সমভাবাপন্ন। কেহ 
আমার দ্বেষ্য বা শত্রু এবং প্রিয় বা মিত্র নহে। কিন্তু ধাহাৰা আমাকে 
তক্তি সহকারে ভজন! করেন, তাহারা আমাতে এবং আমিও তীহাদিগতেই 
অবস্থান করি। 


1 


তৃতীয় প্রসঙ্গ ৩১ 


হলাদিনী শক্তির আশ্রয় শ্রীভগবান নিজে সুখ-স্বরূপ হইয়াঁও হলাদ্দিনীর 
দ্বার! স্থখাস্বাদন করেন এবং তদীয় ভক্তগণকেও স্ুখাস্বাদন করাইয়া 
থাকেন ; যথা, 
“হলাদকরূপোহপি ভগবান্‌ ষয়া হলাদতে হলাদয়তি 
চস! হলাদিনী।” __(শ্রীভগবৎ-সন্দর্তভঃ, ১১৭ অন্ুণ ) 
এই হলাদিনী যখন ভগবানের মধ্যে থাকেন,_তখন নাম হয় "শক্তি? । 
আর যখন ভক্তের মধ্যে থাকেন,__তখন নাঁম হয় “ভক্তি? । “ভক্তি? বলিতে 
আমরা সাধারণতঃ ভগবৎ-প্রিয়তাকেই বুঝি এবং “ভক্ত” বলিতে এই 
ভগবৎ-গ্রীতি ধাহার আছে, তহাকেই বুঝিয়! থাকি। ভক্ত-হ্ৃদয়ে অবস্থিত 
এই ভক্তি যখন শ্রীভগবানকে বিষয় করে, অর্থাৎ তৎ-বিষয়িনী হয় বা! তীহাতে 
গিয়! স্পণিত হয়, তখন ভগবানের আনন্দের প্রকাশ হয়। সেই ভগবৎ- 
স্থখ আসিয়। আবাঁর ভক্তকেও সখী করে অর্থাৎ সেবানন্দ দান করে। যেমন 
সান্ধ্য সমীরণের স্থখ-ম্পর্শেই মুকুলিত রজনীগন্ধা প্র্ফুটিত হইয়া নিজের 
স্থবাস মাখাইয়া দেয় বাতাসের বুকে ; আর সমীরণ ফিরিয়া আসে সেই গন্ধ 
হৃদয়ে বহন করিয়া) সেইরূপ ভক্তের হাদয়স্থ ভক্তির স্পর্শ লাগিয়া, স্থুখ- 
স্বরূপ শ্রীভগবানে অবস্থিত সুপ্তা হলাদিনী সক্রিয় হইয়া, তাহাকে স্থুখী করিয়া 
তোলে, আবার ফিরিয়া আসে সেই ভগবৎ-সেবা-স্থখ বহন করিয়1,_-যে 
স্থখ-মৌরভের সংস্পর্শে ভক্ত-হৃদয়ও ভরিয়া উঠে উচ্ছলিত হইয়া । 
অতএব ভক্ত, ভক্তি ও ভগবান, একাধারে এই তিন--পরম্পর তাঁদাত্ময 
হইয়া যেখানে পরস্পরের স্ুখান্ভূতির আবিষ্টতায় পরস্পর একপ্রাণতা 
প্রাপ্ত, সেই ভক্ত-মহতের মহিমা হইতে আর অধিক ব| সমান 
কি থাকিতে পারে? 
পুণ্য তীর্থগণও তক্ত-মহত্গণের সঙ্গলাঁভে পবিভ্র হয়েন একথ। পূর্বে 
বল। হইয়াছে । তীর্থের উপরেও দেব্তাঁগণের মহিমা । দেবতাঁসকলের 
মধ্যে আবার “ব্রহ্মা” ও 'রুত্র'ই সর্বশ্রেষ্ঠ । সেই ব্রক্ধ৷ ও রুদ্র হইতেও যে 
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ভক্ত বা ভাগবতগণের মহিমা অধিক, ইহা শ্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্রের উক্তি 
দ্বারাই প্রমাণিত হইয়া থাকে । যথা,__ এ 
কলৌ ভাগবতং নাম ছুর্ধাতং নৈব লভ্যতে। 
্রহ্মরুদ্রপদৌৎকষ্টং গুরুণা কথিতং মম॥ 
__(শ্রীহরিভক্তিবিলাস-উদ্ধৃতি ১৭৬৫ ) 


অর্থাৎ, ইন্দ্র বলিতেছেন, কলিষুগে “ভাগবত” নীম দুর্লভ বলিয়া প্রায়ই 
ভক্ত অলভ্য। এই ভাগবতপদ ব্রহ্ম-রুদ্রার্দিপদ হইতেও উৎকুষ্ট। একথা 
আমার শ্রীগুরু বৃহস্পৃতি কর্তৃক উক্ত হইয়াছে । 


১. শ্রীগৌর-প্রকটিত বর্তমান কলিষুগ ব্যতীত অপর সকল কলিযুগেই “ভাগবত* 
বা ভক্ত নাম পর্বন্তও ছুর্লভ, সুতরাং 'ভক্ত' যে সুদ্র্লভ, ইহার উল্লেখই নিপ্রয়োজন | 
তাহার কারণ এই যে,_প্রীহরিনাম সকল কলিযুগেরই “যুগধর্ম” হইলেও, তাহা 
সাধারণ সর্ব কলিযুগের মনুষ্যগণের পক্ষে গ্রহণে প্রবৃত্তি থাকে না। “মক্ষান্তি ন তত 
কলে! জনাঃ”_(শ্রীভাণ ১২৩৪৪ শ্লোক দ্রউব্য)। এইহেতু সাধন-বিহীন বলিয়া 
কলিযুগে ভক্ত ও সাধুসঙ্গাদি ছুর্লভ। কিন্তু বর্তমান শ্রীগৌর-প্রকটিত কলিযুগ-বিষয়ে 

স্বতন্ত্র লক্ষণ শান্ত্রে দুই হইয়া থাকে । এই কলিধুগে বহুজনেরই, শ্রীনারায়ণপরায়ণ 
অর্থাৎ হরিভক্ত হইবার কথ! উক্ত হইয়াছে ;-. “কলো খলু ভবিষ্তাস্তি নারায়ণ- 
পরায়ণাঃ।” (ভ্রীভাণ ১১।৫।৩৮ দ্রব্য ) 

অধিকন্ত এই কলিষুগে যুগধর্ম শ্রীনাম ইচ্ছামাত্র সর্বজনের গ্রহ্ণীয়ও হুইয়াছেন,_ 
সেই শ্রীভগবৎ-কৃপায়। অতএব কলিযুগের বর্তমান অবস্থায় ভক্ত-সাধু দূর্লভ না 
হইলেও কলি-কৃত নামাপরাধের প্রাচূর্ঘ বশতঃ অপ্রসন্ন শ্রীনাম হইতে ভক্তির উদয় 
বর্তমানে প্রায়শঃ অল্প হলেই লক্ষিত হুইয়া থাকে। 

এই যুগে শ্রীনাম গ্রহ্ণীয় হইবার ও নামাপরাধ ন! থাকিলেও তাহা হইতে সবোভ্বম 
প্রেমোদয় হইবার সুযোগ বশতঃ, সত্যাদি যুগের জনগণও এই শ্রীগৌর-প্রকটিত বিশেষ 
কলিষুগে জন্মলাভের জন্য প্রার্থনা করেন, একথা “কৃতাদিযু প্রজা রাজন্‌ কলাকিচ্ছন্তি 
সম্ভবম্।”__ ইত্যাদি শ্রীভাগবতীয় শ্লোক (১১৫৩৮) হইতে অবগত হওয়া যায়। 
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বা... রা... ক... 
স্থৃতরাং মন্ব্যলোকের ও দেবলোকের স্থখ-সম্পদের সহিত মহৎগণের 


মহামহিমার আর কি-ই বা তুলনা হইবে? ধাহাদের মহিমীর লবমাত্রের 
সহিতও স্বর্গ ও মোক্ষ-স্থখের তুলন। হয় না । যথা, 
তুলয়াম লবেনাপি ন স্বর নাপুনর্তবম্‌। 
ভগবৎসঙ্গিসঙ্গস্ত মত্ত্যানাং কিমুতাশিষঃ ॥ 
_-(শ্রীভা০, ১১৮১৩) 
পুণ্য তীর্ঘাদি-সেবন ও দেবতা-পুজনের ফলে স্বর্গ ও মুক্তি লাঁভ হয় 
সেই ন্বর্গ ও মুক্তির সহিত যখন সাধুসঙ্গের লবমাত্রেরও তুলনা হয় না, তখন 
আর কাহার সহিত, সাধুর বা সাধুসঙ্গের মহিমার তুলনা হইবে? সর্বোর্ধ 
ব্রহ্মলোক হুইতেও মহিমায় অধিক যে ভক্তি, ভক্ত ও ভগবৎ মহিমা-এক 
ভক্তাধারে অবস্থিত এই তিনের সম্মিলিত মহিমার সীমা, আর কি দিয়া 
প্রদণিত হইবে? যাহার অবিদ্যমানতায় ব্রন্ঘলৌকের গৌরবও তুচ্ছাতি- 
তুচ্ছ হইয়া ষায়,_-এ কথা নিক্োক্ত শ্সোকে ব্যক্ত কর] হইয়াছে ; যথা” 
ন যত্র বৈকুষ্ঠ-কথা-স্থধাপগা, 
নন সাধবো ভাগবতাস্তদাশ্রয়াঃ। 
ন যত্র যজ্ঞেশমথা মহোথ্সবাঃ, 
স্থরেশলোকোহুপি ন বৈ স সেব্যতাম্‌।॥ 
_শ্রীভাৎ ৫1১৯।২৩ ) 
অর্থাৎ,__যে-স্থানে শ্রীভগবানের লীলাকথারূপা! অমৃত-নদী প্রবাহিতা হয় 
না, যে-স্থানে ভগবদাশ্রিত সাধুগণ অবস্থান করেন ন1, যে-স্থানে নৃত্য গীতাদি 
মহোৎসবধুক্ত যজে্বর শ্রীহরির পূজা অঙ্থৃঠিত হয় না, সেই স্থান ব্রহ্মলৌক 
সদৃশ হইলেও তথায় বাস করিবে না। 
একাধারে সেই ভক্তি, ভগবান ও ভক্তের পরম্পর তাদাত্মযরূপ একত্র 
সমাবেশে যে সাধুসঙ্গ-মহিমা, সেই ভক্ত-মহৎ্সঙ্গের তুলন। দিবার স্থান আর 


৩ 
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৯৮ 


(কোথায় মিলিবে? একমাত্র শ্রীভগবন্মহিমাই সর্বোপরি বিরাজমান 
রহিয়াছেন। সেই ভক্তগণকেই নিজ প্রতিনিধিরূপে শ্রীভগবান কর্তৃক 
নির্বাচন করিবার স্বম্পষ্ট নির্দেশ, নিম্নোক্ত শ্লোক হইতে অবগত হওয় 


ন মে প্রিয়শ্চতুর্বেবদী মন্তক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ 
তশ্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহাং স চ পৃজ্যো যথা হাহম্‌ ॥ 
(হৎ তণ বিৎ ১০।৯২ ) 


অর্থাৎ,__ অভক্ত হইলে চতূর্বেদীয়ও আমার প্রিয় নহে; কিন্তু আমার 
ভক্ত নিষাদ হইলেও, সে-ই আমার প্রিয় বলিয়া জানিবে। অতএব 
আমাকে যাহা কিছু সমর্পণীয়, তাহ! তাহাকেই দান করিবে। আমার 
নিকট হইতে যাহ। কিছু গ্রহণীয় তাহ! তাহার নিকট হুইতেই গ্রহণ করিবে; 
সেই ব্যক্তিকে আমারই ন্যায় পূজনীয় জানিবে। 

অতএব শ্রীভগবানের প্রতিনিধি স্বরূপ ধাহারা, সেই ভক্ত-সাধুগণের 
অপমোধর্ব মহিমার তুলন| আর কোথায় মিলিবে? সুতরাং নিজ অভিন্ন- 
হৃদয় ও একপ্রাণতায় আবদ্ধ একান্তী ভক্তগণই তাহার পরম প্রিয় । তদ্রপ 
ভক্তপ্রবর শ্রীমছুদ্ধবকে উপলক্ষ করিয়! তাই শ্রীভগবান স্বয়ং শ্রীমুখে 
বলিতেছেন, যথা,__ 


ন তথা মে প্রিয়তম আত্মযোনির্ন শঙ্করঃ | 
ন চ সম্বর্ষণে! ন শ্রর্নৈবাত্সা চ যথ! ভবান্‌ ॥ 
(শ্রীভাৎ ১১।১৪।১৫ ) 


অর্থাৎ হে উদ্ধব! তোমাসদৃশ ভক্তগণ আমার যেরূপ প্রিয়তম, 


্রন্ধা (আমার পুত্র হইয়াও ) সেইবপ প্রিষ্লতম নহেন; শঙ্কর (আমার 
স্বরূপ হইয়াও ) সেইরূপ প্রিয়তম নহেন; লক্ষ্মীদেবী (মদীয় স্ত্রী হইলেও 


তৃতীয় প্রসঙ্গ ৩৫ 


৮৯৮৯ 


আমার সেইবপ প্রিয়তমা নহেন; এমন কি আমার স্বীয় মৃতিও আমার 
সেইরূপ প্রিয়তম নহে। 

একান্তী ভক্তগণের প্রতি শ্রীভগবানের প্রিয়ত! যে কতই গভীর, তীয় 
হৃদয়ের অন্তঃস্তল হইতে উচ্ছুসিত আবেগময়ী উক্ত বাণী হইতেও তাহ বুঝ! 
যাইতে পারে । তাই কেবল প্রতিনিধিত্ব বা! প্রিয়ত্বই নহে, ভক্তগণ: কর্তৃক 
শ্রীভগবানের নিজ বশ্যতার কথাও বিদ্িত হওয়া ষায়। 

শ্রীভগবান যে স্বতন্ত্র হইয়াও ভক্ত-পরতন্ত্র, সর্বাধীশ হইয়াও যে 
ভক্তাধীন এবং দ্বপ্রকাঁশ হইয়াও যে কেবল ভক্তের তক্তি দ্বারাই প্রকাশের 
অপেক্ষা। রাখেন,_একথা তিনি পরম উল্লাভরে শ্রীমুখেই প্রকাশ 
করিয়াছেন; ষথা,__ 


অহ্ৎ : ভক্তপরাধীনে। স্থম্বতত্ত্র ইব দ্বিজ। 
সাধুভিগ্রস্তহৃদয়ে ভক্তৈর্ভক্তজনপ্রিয়ঃ ॥ 
নাহমাত্মানমাশাসে মঞ্তক্তিঃ সাঁধুভিবিনা। 
শ্রিয়ঞ্চাত্যন্তিকীং ব্রহ্মন্‌ যেষাং গতিরহং পর ॥ 
ঘষে দারাগারপুত্রাপ্ত-প্রাণান্‌ বিভ্তমিমং পরমূ। 
হিত্বা মাং শরণং যাতাঃ কথং তা-স্ত্যত্ত,যুৎসহে ॥ 
ময়ি নির্বদ্বহদয়াঃ সাধবঃ সমদর্শনাঃ। 
বশে কুর্বস্তি মাং ভক্ত্যা সৎশ্ত্রিয়ঃ স্পতিং যথা ॥ 
__(শ্রীভাৎ ৯1৪।৬৩-৬৬ ) 


অর্থাৎ,-- আমি ভক্তাধীন;১ ভক্তের নিকট আমার কোন স্বাধীনতা! 
নাই। আমি ভক্তজনপ্রিয়। ভক্তগণ কর্তৃক আমার হ্ৃদয় গ্রস্ত হইয়াছে । 

যাহাদ্দের আমিই একমাত্র গতি, সেই সকল সাধু-ভক্তজন ব্যতীত আমি 
আপন আত্মাকে এবং আত্যন্তিকী শ্রীকেও ভালবাসি না। 

ফলতঃ যাহার পুত্র, কলত্র, গৃহ, শ্বজন, ধন, প্রাণ এবং ইহলোক ও 


৩৬ মহত্মল-প্রসঙ্গ 


পরলোক পর্যন্ত সমস্তই পরিত্যাগ পূর্বক আমার শরণাপন্ন হইয়াছে, আমি 
তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে কি প্রকারে উৎসাহী হইতে পানি ? 

সর্বত্র সমদর্শী সাধুগণ আমাতে নিজ নিজ হৃদয় বন্ধন করিয়া, যেমন 
সাঁধবী স্ত্রী সপতিকে বশীভূত করে, তেমনি তাহার] আমাকে বশীভূত করিয়া 
থাকে। 

সর্বাধীশের ভক্তাধীনতা-স্থখের এই হৃদয়-ভর। আবেগের কথা, নিমবোক্ত 
শ্লেরকেও প্রচারিত রহিয়াছে, যথা,__ 


সদ] মুক্তোহপি বদ্ধোহম্মি ভক্তেযু স্নেহরজ্জ্ঁভিঃ। 

অজিতোইপি জিতো|হহং তৈরবস্তোহুপি বশীরুতঃ ॥ 

ত্যক্তবন্ধুজনন্সেহো ময়ি যঃ কুরুতে রতিমূ। 

একন্তম্তাম্মি সচ মেন চান্যোহস্ত্যাবয়োঃ সুহৃদ্‌। 
_(হরিভক্তিন্থধোদয়ে,_) 


অর্থাং,_ আমি সদা যুক্ত হইয়াও ভক্তের ন্নেহ-রজ্ দ্বারা বদ্ধ। আমি 
অজেয় হইয়াও ভক্তের দ্বার! জিত হইয়া! থাকি । যাহার! আত্মীয়-বন্ধুজনের 
স্নেহ-পাঁশ ছিন্ন করিয়! আমার প্রতি রতি বিস্তার করে, একমাত্র তাহারাঁই 
আমার এবং আমিও তাহাদের; এতদ্যতীত আমাদের আর অন্ত কোঁন 
সুহৃদ নাই। 

সুহৃদ” অর্থে শোভনীয় হইয়াছে হৃদয় যাহার কিম্বা সদান্ুমত সঙ্গী। 
তাই নিষ্ষাম, নির্জল, শান্ত, নিরাগ ভক্ত-হৃদয়ই শ্রীভগবানের একান্ত 
বিশ্রাম-স্থল। 


চতুর্থ প্রসঙ্গ 


পূর্বোক্ত ভক্ত-্বদয়ে বিশ্রামরত স্বয়ং ভগবান-- শ্রীকৃষ্ণ, শ্রমহীন 
স্থথান্থুভবে নিমগ্ন থাকিলেও, এবং মেখানে কামনা-বাসনার ধুলি ও স্বার্থের 
কলরব না থাকিলেও, অপর এক প্রকার পুলি? তাহার বড়ই আকাঙ্ফিত 
বস্ত। তাহা হইতেছে__ “ভক্তপদরেণু” বা৷ “ভক্তপদধূলি”। স্তরাং 
কেবল ভক্ত-হ্ৃদয়ে থাকিলে তাহা মিলে না৷ বলিয়া, তথায় থাকিয়াও তিনি 
ভক্তের পশ্চাৎ্ৎ পশ্চাৎ্ৎ অন্গুগমন করেন,__ ভক্তপদধূলি মাথিবার 
প্রলোভনে ।__ যে ভক্তাধীনতার কথা শুনিতেও ভক্তের প্রাণ আতঙ্কে 
শিহরণ জাগায় দেহে ;_-এমনই ভক্তাধীন প্রভু আমাদের! 

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, শ্াীতগবান যখন ভক্তের হৃদয়ে নিত্য বিশ্রাম 
করেন, তখন ভক্তপদরজঃ পাইতে হইলে তে! সে-স্থান ত্যাগ করিয়। বাঁহিরে 
আমিতে হয়! এক মৃতিতে ও একই সময়ে বিশ্রাম ও ভক্তের অন্ুগমন 
কিরূপে সম্ভব? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, শ্রীভগবান সর্বশক্কতিমান_- 
অচিন্ত্য বিরুদ্ধাবিরুদ্ধ সর্বশক্তির আশ্রয় তিনি। যেমন শ্রুতি বলেন,_ 
“আমীনো দূরং ব্রজতি, শয়ানো যাঁতি সর্ধতঃ।” [ কাঠকে, ১২২১] 
অর্থাৎ তিনি (ক্রন্ধ) উপবিষ্ট থাঁকিয়াঁও দূর দেশে যান) শায়িত 
থাকিয়াও সর্বত্র গমন করেন। ছুর্ঘট বিরুদ্ধ-ধর্ম সকল তীহাতেই যুগপৎ 
মংঘটিত হয় বলিয়া তিনি ভগবান-_ তিনি সর্বনিয়ন্তা-_ সর্বশক্তিমান । 
এই অচিন্ত্য শক্তিমত্তাই শ্রীভগবানের ভগবত্তার নিদর্শন । ন্থৃতরাং ভক্ত- 
হৃদয়ে বিশমরত বা শায়িত থাকিলেও ভক্তপদধূলির প্রলোভনে ভক্তের 
অন্থগমন কর! তীহার পক্ষে অসম্ভব কিছু নয়। কারণ, এক মুততিতেই তিনি 
বহু মৃতির প্রকাশ করিতে, (“একং সন্তং বনুধা দৃশ্তমানম্‌”__ শ্রুতিঃ।) এবং 
একস্থানে থাকিয়াও সর্বত্র গমন করিতে সমর্থ হয়েন-- তদীয় অচিন্ত্য 


৩৮ মৃহত্সঙ্গ-প্রসঙ্গ 


শক্তিমন্তায়। অধিক কথা কি? শ্রীভগবান এতাদৃশ ভক্তের পদধূলিকে 
শ্রীঙ্গের ভূষণরূপেই ভূষিত করিতে চাহেন। স্যমন্তক, কৌন্তভাদি হইতে 
ভক্তপদরজের আকাঙ্ষায় তিনি অধিকতর প্রলুন্ধ। তাই ভক্ত- 
প্রেমাধীনতার বশে ভক্তপদরজঃ বাসনার কথা শ্রীমদ্ভাগবতে নিয়োক্ত 
প্রকারে তীয় শ্রীমুখেরই উক্তি রহিয়াছে, যথা, 
নিরপেক্ষং মুনিং শান্তং নির্ব্বরং সমদর্শনমূ। 
অন্ব্রজাম্যহং নিত্যং পুয়েয়েত্যজ্যি রেগুভিঃ ॥ 
. শ(শ্রীভাৎ ১১1১৪1১৫) 
অর্থা-আমি নিরপেক্ষ, শান্ত, অজাতশক্র ও সর্বত্র সমদর্শী মননশীল 
সাধুগণের নিত্য অন্গমন করিয়া থাকি, যাহাতে তাহাদ্দিগের চরণধূলি 
দ্বারা আমার দেহ পবিত্র হয়। 

তদীয় ভক্তান্গব্রজকার্ধ ভক্তের অজ্ঞাত ভাবেই পরম সঙ্গোপনে সাধিত 
হয়। পরমকরুণ ও ভক্তাধীন শ্রীতগবান তদীয় এই ভক্তান্গসরণ 
কার্ধ দ্বারা কোন প্রকারে ভক্তজনের মনৌবেদন! বা সন্কোচাদির কারণ 
হইতে চাহেন না। তাই এই ধূলাখেলার গোপন লীলা যাহাতে ভক্তের 
মনোক্ষোভের কারণ না হয়, সেই উদ্দেশ্তে ভক্তের অজানিত ভাবেই 
অনুষ্ঠিত হয় এই লীলা । 

“পুয়েয়”-_ শবে শ্রীধরত্বামিপাঁদের টীকাঁয় উক্ত হুইয়াছে__ “মদস্তর্বন্ত- 
্ন্ধাগ্ডানি পৰিত্রীকুর্ধ্যামিতি ভাবেনেত্যর্থ:।”-_ অর্থাৎ-_ আমার অন্তর্ব্তী 
্রদ্মাণ্ড সকলকে সেই ভক্তপদধূলি দ্বারা পবিত্র করিবার উদ্দেশ্তেই 
আমার ভক্তানুব্রজ। 

ভক্তগণ যেমন “ভগবন্তক্তিমান”, শ্রীতগবানও তেমনি “ভক্তভক্তিমান”, 
একথাও শ্রীভাগবতে (১০।৮৬।৫৯ ) স্পষ্টই উক্ত হুইয়াছে; যথা,__- “এবং 
স্বভক্তয়ে! রাজন্‌ ভগবান্‌ ভক্তভক্িমান্‌।” শ্রীভগবান ও ভক্তে পরষ্পর 
এই আস্তরিক গ্রীতির বাস্থ প্রকাশই অনন্ত লীলায় রূপায়িত। 


চতুর্থ প্রসঙ্গ ৩৯ 


ভক্তানুরোধ ব্যতীত শ্রীভগবানের কোন প্রবৃত্তিরই উদগম হয় না। 
শ্রীভগবাঁনের এই ভক্তপদরজঃ-লালসার পরিসীমা, __ব্রজলীলার ধূলীখেলায়। 
গোচারণের শেষে গোধূলি বেলায় ধেন্ুগণের খুরক্ষিপ্ত ভক্তপদ্বরজঃ- 
সংমিশ্রিত ব্রজের ধূলিতে শ্রীমঙ্গ ধূসরিত ও অলকা-মণ্ডিত শ্রীযুখ ভূষিত 
করিয়। গৃহে প্রত্যাগমন করেন-_ ব্রজেন্দ্-নন্দন শ্রীহরি | ব্রজরজের মধ্যে 
ব্রজের সকল তক্তেরই পদধুলি বিদ্যমান । তন্মধ্যে আবার উত্তরোত্তর 
অধিকতর অভিপ্রেত পদরজঃ হইতেছে__ “গোপীপদরেণু”। সকল ভক্ত- 
পদরেণু তাহার অভিপ্রেত হইলেও, বুষভান্ুস্থতা শ্রীরা ধাপ্রমুখা গোপীপদ- 
রেখুতেই সেই প্রলৌভনের চরম পরিতৃপ্তি। তাই বৈষ্ণব কবির ভাষায় 
ধ্বনিত হইয়াছে, “ধূল! নয় ধূলি নয়-- গোপীপদরেণু। এই ধুলা মেখেছিল 
নন্দন্থৃত কান্ু॥” সেই ধুলাখেলার পরিসীমা এইখানেই__ এই 
শ্রীরাধাপদরেণুর অভিষেকে ! 
এই স্বয়ং-ভগবৎ-বাঞ্ছিত গোপীপদরেণু প্রাপ্তি কামনায় ত্রহ্মার সুদীর্ঘ 
যষ্টি সহস্স বৎসরের তপস্তার তাপও বার্থ হইয়াছে-_ উহার অপ্রাপ্তিতে। 
যথা,_- 
ষষ্টিবর্ষ সহন্্রাণি ময় তণ্তং তপঃ পুরা । 
নন্দগোপব্রজন্ীণাং পাদরেণুপলন্বয়ে 
তথাপি ন ময়! প্রাপ্তাস্তাসাং বৈ পদরেণবঃ ॥ 
_-(শ্রীসংক্ষেপ-ভাগবতামৃতম্‌ ২৩১ ) 
তাই ভক্তশরেষ্ শ্রীমদ্‌ উদ্ধবও সেই গোপীপদরেণুরই বন্দনা করেন । যথা” 
বন্দে নন্দব্রজন্ত্রীণাং পাদরেণুমভীক্ষশঃ। 
যাঁপাং হরি কখোদগীতং পুনাতি ভূবনত্রয়মূ। 
-_- (শ্রীভাৎ ১০5।৪ ৭৬৩ ) 


অর্থাৎ, অতএব ধাহীদের হরিকথা। বিষয়ক উচ্চগান ত্রিভুবন 
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পবিত্রকারী, আমি সেই নন্দব্রজের রমণীগণের পদরেণুর পুনঃ পুনঃ বন্দনা 
করি। 

ব্রজের এই ধূলিতে ভক্তপদরজের সহিত ভগবৎপদরজের বি্বমানতা 
স্মরণে তত্প্রতি ভক্তেরও যেমন চরম প্রলোভন, ভক্তপদরজের আকাঁজ্ফায় 
শ্রীভগবানেরও তন্রুপ। সুতরাং শ্রীভগবানের ভক্তপদ্ররজকামনার সীমা 
এবং তক্তপদরজের মহিমার পরিসীমা, এই গোপীপদরেগুতেই-_ অর্থাৎ 
শ্রীরাধাপদরজেই পর্যবসিত। 

এই ভক্তপদধুলি চিরদিন তাহার বড়ই প্রিয় ভুষণ। তাই নদীয়া 
লীলায় সোনার বরণ শ্রীগৌরকলেবরকে বার বার ধূলায় ধূসর হইতে দেখা 
গিয়াছে। একারণেই সগণে এত ধুলায় গড়াগড়ি। ইহা তুচ্ছ পাধিব 
ধূলার জন্য নহে; ভক্তপদরজে ভূষিত হুইবাঁর জন্য ভগবানের প্রলোভনেই, 
এবং তৎমহ ভগবৎপদরজে ভূষিত হইবার জন্য ভক্তের প্রলোভনেই-_ 
এই গড়াগড়ি । 

অতএব ভক্ত, ভক্তি ও ভগবান-_ এই তিন যেখানে তাদাআ্্য এবং 
একমন, একপ্রাণ ও একতান হইয়া অবস্থান ও পরস্পর আনন্দ-নর্তন 
করেন তখন কে বড়, কে ছোট, তাহা! আর নির্ণয় কর] যায় না__ 
আচরণে । যথা-_ 


“কৃষ্ণেরে নাচাই প্রেম! ভক্তেরে নাচাই। 
আপনে নাচয়ে, তিনে নীচে এক ঠাই |” 
(শ্রীচৈৎ। ৩।১৮।১৭ ) 


তথাপি ভক্ত-সাধুগণে নিহিত “বীজ ধর্মে” নামী ও নামই যে তন্বতঃ 
সর্বকারণ-কারণরূপে বিদ্যমান রহিয়াছেন ইহাও ন্মরণ রাখিতে হইবে। 
ভক্ত-মহতের মধ্যে একাধারে উক্ত সমস্তই সম্মিলিত থাকায় “কুষ্ণভক্তি 
জন্মমূল” হিসাবে সাধুসঙ্গই সর্ব প্রধান । তাই বলা হইয়াছে ;-_ 
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“তক্ত-পদধূলি আর ভক্ত-পদজল। 
ভক্ত-তুক্তশেষ এই- তিন মহাঁবল ॥” 
(শ্রীচৈৎ। ৩।১৬।৫৫) 
অতঃপর সাধুর স্বৈরিতা বা স্বতন্ত্রতার বিষয় আলোচিত হইবে। 
সাধুসঙ্গ ও কপালাভ ইহা যাদৃচ্ছিক অর্থাৎ অহৈতুকী। “যদৃচ্ছয়া” বা 
“যাদৃচ্ছিক” শব্দের অর্থে, শ্রীজীবপাঁদ কর্তৃক উক্ত হইয়াছে,__ “কেনাপি 
পরম স্বতন্ত্র-ভগবদ্তক্তঙ্গ-ততকপাজাত মঙ্গলোদয়েন।” 
আবার ভক্তিও স্বতন্ত্র বা স্বরূপসিদ্ধা বলিয়া খামথেয়ালী। এই হেতু 
ভক্তির আশ্রয়__ ভক্তগণের সঙ্গ ও ততরুপা লাভ করাও যাদৃচ্ছিক। 
কোন পাত্রাপাত্র, স্থানাস্থান, কালাঁকাঁল কিছুরই অপেক্ষা নাই-_ এই 
তক্তিলাভে। অথচ অতি স্ুছুর্লভতা হেতু কে পাইবে, কে না পাইবে, 
তাহারও কিছু স্থিরতা নাই। এই হেতু শুদ্ধাতক্তির প্রকাশ কখনও 
পুরুষে, কখনও নারীতে, কোথাও বালকে, কোথাও বৃদ্ধে, কখনও মানুষে 
আবার কখনও বা পশুপক্ষী স্থাবর-জঙ্গমেও সঞ্চারিত হইতে দেখা যায়। 
মহৎ-সঙ্গাদি লাভ দুর্লভ বলিয়া, শুদ্ধাভক্তিও সুছুর্লভা হইয়াছেন। 
শ্ুদ্ধাভক্তির প্রভাবেই শ্রীভগবান লভ্য হয়েন। আবার শুদ্ধাভক্তির 
উপায়ে সাধুরুপা মূল হওয়ায়, একমাত্র সাধুসঙ্গ-প্রভাবেই শ্রীভগবান অবরুদ্ধ 
হ্ুয়েন। যথা, 


ন রোধয়তি মাং যৌগ ন সাঙ্খযং ধন্ম এব চ। 
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো নেষ্টাপূর্তং ন দক্ষিণ! ॥ 
ব্রতানি যজ্ঞন্ছন্দাংসি তীর্থানি নিয়ম! যমাঃ | 
যথাবরুদ্ধে সৎসঙ্গঃ সর্ববসঙ্গাপহো। হি মাম্‌॥ 
__ (শ্রীভাত ১১।১২।১-২) 


অর্থাৎ, ( ভগবান শ্রীরুষ্ণ কহিলেন )-_ হে উদ্ধব! নিখিল বিষয়সঙ্গের 


৪২. মহৎ্সঙ্গ-প্রসঙ্গ 


নিবর্তক সৎসঙ্গ আমাকে যেরূপ বশীভূত করিতে পারে, অষ্টাঙ্গ যোগ, তত্ব- 
বিবেকরূপ সাঙ্ বা জ্ঞান, পরোপকারাদি ধর্ম, বেদপাঠ, তপস্যা, ত্যাগ, 
অগ্রিহোত্রাদি কর্ম, কূপ ও আরামাদি নির্মাণ, দক্ষিণা দান, ব্রত, দেবতা- 
পুজা, মন্ত্রজপ, তীর্থযাত্র|, শৌচাদি নিয়ম ও অহিংসা্দি যমসমূহ আমাকে 
বশীভূত করিতে পারে না। 

তাহ হইলে শ্রীভগবানকে অবরুদ্ধ করা যায় একমাত্র সাধুসঙ্গে। এই 
অবরোধ বা ফাদে ধৃত হওয়। তাহার পক্ষে দুঃখের হয় না» ভ্রমরের 
কমলকোষে স্বেচ্ছায় অবরুদ্ধ হইবার ন্যায় পরম স্থুখকরই হুইয়! থাকে। 

তাই ভগবানকে অবরুদ্ধ করিবার উদ্দেশ্টে তছুপায় সাধু ধরিবার ফাদ 
হিনাবে শাস্ত্র-বিহিত ধর্মশাল, অতিথিশালা, আরো গ্যশাল।, তীর্থের 
রাস্তা, জলাশয় স্থাপন প্রভৃতির অনুষ্ঠান ও বিশেষভাবে গৃহীদের পক্ষে 
অতিথিসেবার ব্যবস্থাও প্রধানতঃ এই কারণে । যদি তথায় সমাগত 
সাধারণ জন মধ্যে কোনও প্রকাঁরে একজন সাধুও ধর পড়েন, ইহাই 
শাস্ত্রোক্ত র্-কনদির মুখ্য ও নিগুঢ় উদ্দেশ্ত। তাহা না ঘটিলেও অন্ততঃ 
পুণ্যলাভ ঘটিবে_ ইহার গৌণ ফলে। তথাপি মহৎ্-কুপা যাঁদৃচ্ছিক বা 
অহৈতুকী বলিয়! রুচিৎ ভক্ত-সাধু সে ফাদে ধর] দেন। তাই প্রায়শঃ দেখা 
যায়, তাহার। গ্রচলিত পথে গমন করিতেও পারেন; আবার তাহ 
পরিত্যাগ করিয়। কখনও বা৷ নিজ শ্বৈরিতা বা স্বাধীন ইচ্ছা বশতঃ বনপথেই 
গমন করেন,-__যে পথে ধর্মশালা, জলাশয় প্রভৃতির মহিত কোন সম্বন্ধ নাই। 
যেমন ভক্ত-ভাবাবিষ্ট স্বয়ং ভগবান শ্রীমন্সহাপ্রভূর ঝাঁড়িখণ্ডের বনপথে 
বৃন্দাবন গমন; শ্রীনারদের প্রয়াগে গমনের উদ্দেস্টে বনপথে গমন ও ব্যাধকে 
উদ্ধার 7 শ্রীমন্দাস গোস্বামীর রাঁজপথ ছাড়িয়া! একান্ত অপ্রসিদ্ধ পথে পুরী 
গমন ইত্যাদি দৃষ্টান্তসকল সাধুর স্বতন্ত্রতারই পরিচায়ক। গৃহস্থের 
অতিথিসেবার নিগুঢ় উদ্দেশ্ট, যে কোন প্রকারে সাধুসঙ্গ ঘটিবার কিঞ্চিৎ 
সম্ভাবনার কথা বল! হইয়াছে । এ বিষয়ে শাস্ত্রোক্তি যথা,__ 
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যেষাং সংস্মরণাৎ পুংসাং সগ্ধঃ শুধ্যন্তি বৈ গৃহীঃ। 
কিং পুনদির্শনম্পর্শ-পাদশৌচাঁসনাদিভিঃ ॥ 
_- (শ্রীভাৎ ১১৯৩৩) 
অর্থাৎ, (শ্রীশুকদেবের প্রতি মহারাজ পরীক্ষিতের উক্তি )-_ষে সাধু 
আপনাদের ম্মরণেই গৃহস্থের গৃহ সকল পবিত্র হইয়! থাকে, সেই আপনাদের 
দর্শন, স্পর্শন, পাদপ্রক্ষালন ও উপবেশনাদি ছারা ষে পবিত্র হইবে, ইহাঁতে 
আর অধিক কথা কি? 

শ্রীজীবগোস্বামিপাদ তদীয় তক্তি-সন্দর্ভে সাধুসঙ্গ বিষয়ে বিস্তৃতভাবে 
আলোচনা করিয়াছেন; তাহ হইতে অতিশয় সংক্ষেপে নিম়োক্ত বিষয়টির 
মমাবেশ করা ষাইতেছে। সিদ্ধভক্ত প্রধানতঃ ব্রিবিধ। (১) মুচ্ছিত- 
কষায়, (২) বিধৌত কষায়, (৩) প্রাপ্ত-ভগবৎ-পার্ধদ-দেহ। 

মুচ্ছিত কষায় অর্থাৎ ধাহাদের অন্তরে বিষয়-বাসনার কিঞ্চিৎ আভাস 
থাকিলেও উহা! একান্ত মৃচ্ছিতের হ্যায় বিদ্যমান থাকায় উহীর কোন 
ক্রিয়াশীলতা নাই । | 

বিধৌত কষায় অর্থাৎ ধাহাদের চিত্তে বিষয়-বাসনা সম্পূর্ণরূপে বিধৌত 
হইয়াছে। 

প্রাপ্ত-ভগবৎ-পার্ধদ-দেহ অর্থাৎ ধাহাঁরা যথাবস্থিত দেহ পরিত্যাগ 
করিয়৷ ভগবল্লোকে চিন্ময়-দেহে ভগবৎ-পার্ষদত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন । 

তন্মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয়োক্ত ভক্ত-সাধুসঙ্গাদি হইতেই শুদ্ধাভক্তি জীব- 
হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়। যাহার ফলে,__ 

(১) জীব-হৃদয়ে অনাদি-অবরুদ্ধ “রুষ্টোনুখতাঁর? বিকাশ হয়। তৎসহ 
জীবের ভোত্তৃত্ব, কর্তৃত্ব ও প্রতৃত্ব অভিমান এবং দেহে আত্মবুদ্ধি ও 
গেহাদিতে মমতাবৃদ্ধি বিলুপ্ত হইয়া, শ্রদ্ধীদির উদয়ে, ক্রমে বিষয়-বাসনার 
ক্ষয় হইতে থাকে । ততন্তিন্ন জীবের অনাদি কালের হরিবৈমুখ্য অপর কোন 
উপায়েই ঘুচে ন।। 
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(২) সেই ভক্ত-সাধুর মুখোদগীর্ণ। হরিকথা- (অর্থাৎ শ্রীহরির নাম-রূপ- 
গুণ ও লীলাকথ ) কীর্তনরূপ শুদ্ধাভক্কির স্ুধাধার! শ্রবণ জীব-হৃদয়ে সাধন- 
ভক্তি সঞ্চারিত হয়। যাহা শ্রদ্ধা, (দ্বিতীয় ) সাধুসঙ্গ, ভজনক্রিয়াদিক্রমে 
পরম সাধ্য প্রেমতক্তির উদয় করিয়! থাঁকে। উক্ত মুখ্য ও সুুর্লভ দ্বিবিধ 
সাধুমক্গ ব্যতীত অপর সাধুগণের সঙ্গ হইলেও, ধাহার (ষে সাধুর) যে 
পরিমাণ বিষয়-বাসনার ক্ষয় ও শ্রীভগবন্তক্তির উদয় হইয়াছে,_তৎ্সঙ্গে 
তদন্ুব্ধপ শ্রেয়ই লাভ হুইবাঁর সম্ভাবনা। 

সকাম কিন্বা হ্ব-গ্রয়োজনপর কর্ম-জ্ঞানাদি সাধনের সিদ্ধির নিমিত্ত যে 
“সগুণাভক্তি” বিষয়ে পূর্বে বলা হইয়াছে, তাহা ( অন্তমুখোখিত ) সহজ লভ্য 
হুইয়। জগতে নাঁন। ভাবে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন। কথক, গায়ক, যাত্রাভিনয়ে 
অভিনেতার মুখে, ভাটের বর্ণনায়, ভিখারীর গানে, পুরোহিতের অনুষ্ঠানে ও 
শিক্ষকগণের উপদেশাদিতে,_-এই সগুণাভক্তির প্রবাহ নিরবচ্ছিন্নরূপে 
সমাজ-সংসারে প্রবাহিত! রহিয়াছেন। এই সগুণাভক্তির-প্রভাবে পাপনাঁশ 
জী পুণ্যোদয় ও মুক্তি পর্বস্ত সাধিত হুইয়! থাকে ; কিন্তু মহৎ 
কর্তৃক শুদ্ধ। ভক্তির সঞ্চার ব্যতীত শ্রীকষ্ণপদে প্রেমোদয় হয় না। 

“_-যাঁর মুখে এক কৃষ্ণনীম। সে বৈষুব-__করি তারে পরম সম্মান ॥” 
__(শ্রীচৈ* ২।১৫।১০৭) ইত্যাদি বাক্যের তাৎপর্যবোধ বিস্তারিত আলোচনা 
সাপেক্ষ । তদ্বিষয়ে সংক্ষেপে ইহাই বলা যাইতে পারে, এই উক্তি 
নামাপরাধশূন্য অপর যুগ বিষয়ে ও শ্রীগৌর-প্রকটে সমষ্টি জীব উদ্ধার 
কালেই প্রযোজ্য । কিন্তু বর্তমানে কলিকৃত নামাপরাঁধের বিস্তার ব 
সংক্রামিত জগতে উক্ত বাক্যের আক্ষরিক অর্থ সিদ্ধ হয় না। অহৈতুক 
মহৎ-সঙ্গ প্রভাবে বহির্মুখ জীবের চিত্ত-বৃত্তি অন্তর্ুখতা অর্থাৎ কৃষ্টোনুখতা 
প্রাপ্ত হইলে, যখন সগুণ! শ্রদ্ধার স্থলে ক্রমশঃ নির্ভণ! ভাগবতী শ্রদ্ধার উদয় 
হয়, তখন তাদৃশ জন সেই অবস্থা হইতেই ভক্ত বা বৈষ্ণবপদবাচ্য বলিয়! 
বিবেচিত হইতে পারেন। তাই শ্রীচরিতামুতে (২।২২।৩৮) উক্ত হইয়াছে, 
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_-শরিদ্ধাবান জন হয় ভক্ত্যে অধিকারী। উত্তম, মধ্যম, কনিষ্ঠ_ শ্রদ্ধা 
অন্সারি|” অর্থাৎ ভাগবতী শ্রদ্ধার উদয়কাঁল হইতেই সেই ব্যক্তিকে 
ভক্তির অধিকারী বা “ভক্ত” বলা যায়__যে ভক্তত্ব শ্রদ্ধার তারতম্যে কনিষ্ঠ 
হইতে উত্তম ভক্তে উন্নীত হইয়৷ থাকে। উক্ত ভাগবতী-শ্রদ্ধা-লক্ষণ-__. 
কনিষ্ঠ ভক্ত হইতেই ভক্তত্বের বা বৈষ্ণব্তার বিকাশ হইয়া থাকে। নামা- 
পরাধস্থলে নাম লইয়াও শ্রীনামের অপ্রসন্নতা বশতঃ কনিষ্ঠ-ভক্তস্তরেও 
সহজে আগমন সম্ভব হয় না,_-পূর্বে একবার নাম গ্রহণের ফলেই যাহা. 
সম্ভব হইয়াছে । 

অধিক কথা কি, নামাপরাধে ভক্তেরও নরকপাত শ্রুত হয়। যথা,__. 
“নামাপরা ধযুক্তস্য ভগবদ্ভক্তিমতোহপি অধঃপাতলক্ষণ-ভোগনিয়মীচ্চ।৮__ 
[শ্রীজীবপাদ-কৃত শ্রীক্রমসন্দর্ত__২।১।১১] বর্তমানে কলিকৃত সেই নামাপরাঁধ 
__ প্রায় সর্বত্রই সংক্রামিত। তদিষয়ে গ্রন্থাস্তরে বিস্তারিত আলোচনা 
অপেক্ষিত। 

অতএব নিগুণ| ভাগবতী শ্রদ্ধা ও তৎফলে ভাগবতী-বৃত্তি বা শুদ্ধা- 
তক্তির উদয় হয় যাহা হইতে, সেই নিগুণ ভক্ত-মহৎগণের সঙ্গ লাভ 
অত্যন্ত দুর্লভ হওয়া স্বাভাবিক ; তাই, “কোটি মুক্ত মধ্যে দুর্লভ এক কৃষ্ণ- 
ভক্ত।” এরূপ উক্ভিই দেখা যায়,__যে-বিষয়ে পূর্বে বলা হইয়াছে। 
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শ্রুতিও ভক্তের প্রকুষ্ট নিষ্ষামতার মহিমা পরোক্ষভাবে ঘোষণা 
করিয়াছেন। শ্রুতি-প্রতিপাগ্ঘ বিষয় সকল পরম নিগুঢ়তার আবরণেই 
আবরিত, যে-হেতু খধষিগণ পরোক্ষবাদী, যথা,_“পরোক্ষবাদী খষয়ঃ 
পরোক্ষঞ্চ মম প্রিয়ম্‌।”--(শ্রীভাণ, ১১।২১।৩৫ )- শ্রীকুষ্ণ শ্বয়ং পরোক্ষ 
প্রিয়। আর তীহার প্রীতির নিমিত্ত খধিগণও তথ্প্রতিপাঁদনে 
পরোঁক্ষতারই আশ্রয় লইয়াছেন। অর্থাৎ জীব-হিতকর প্রয়োজন বিশেষে 
ু্পষ্টরূপে না৷ বলিয়া আবরণ পূর্বক বর্ণনা করিয়াছেন। এখন ভক্তের 
নিফামতার বিষয়ে, সেই পরোক্ষ ভাবে শ্রত্যুক্তি, ষথা,__ 


যদ সর্বের প্রমুচ্যন্তে কাঁম। যেহস্ত হৃদি শ্রিতাঃ। 
অথ মর্ত্যোহমূতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমগ্স,তে ॥ 
--(কাঠকে, ৬।১৪ ) 


অর্থাৎ,--যে সকল কামনা জীবের. হ্বদয়কে সর্বদ1 অধিকার করিয়া 
আঁছে, যখন সেই সকল কামনা প্রকুষ্ট্ররূপে বিনষ্ট হয়, তখন মত্য অর্থাৎ 
সংসারী জীবের অমুতত্ব লাভ ও এখানেই 'ত্রহ্ম-প্রাপ্তি ঘটে । 

উক্ত শ্রতিবাক্যে ব্রহ্ম” শব্দের উল্লেখ থাকায়, ইহাকে জ্ঞানীর মুক্তি 
সম্বন্ধীয় বিষয় বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু স্থিরভাবে ইহার অর্থ বিশ্লেষণ 
করিয়! দেখিলে, ইহা! “ভক্ত” বিষয়েই উল্লিখিত হইয়াছে বলিয়া বুঝা যাইতে 
পারে। ব্রহ্ম ও পরমাত্মা-সাক্ষাৎ্কারাদির দ্বারাও যে অমৃতত্ব লাভ কর 
যায়, ইহ। বেদাদি শাস্ত্র-সম্মত। কিন্তু শব্ের বিস্তারিত অর্থ গ্রহণ করিলে 
ভক্তের পক্ষে অমৃতত্ব লাভ অর্থে শুধু জ্ঞানীর ন্যায় সংসার-মুক্তিই নহে, 
তদ্তিরিক্ত ভগবৎসেবা-প্রাপ্তিরূপ অমূত জলধি লীভই বুঝায়। উক্ত শ্রুতি 
বাক্যে “সর্ষের কামা” অর্থে মোক্ষাভিসন্ধি অবধি সমস্ত স্বার্থ বা স্ব-প্রয়োজন- 
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পরতাকেই বুঝাইতেছে । পপ্রমুচ্যন্তে” শবে “প্র” শব্দের প্রয়োগে-_ 
্রকুষ্টর্ূপে অর্থাৎ কেবল তুক্তি-কামনাই নহে,_- মুক্তি-কামনা পর্ধন্ত বিনষ্ট 
ধাহাদিগের, সেই নিষ্কাম ভক্তজনের কথাই বল! হুইয়াছে,_- পরোক্ষবাঁদের 
আবরণে । 
এখন জ্ঞানীদিগের মতে, প্রারন্ধ কর্ম ভোগ ব্যতীত বিনষ্ট হয় না। 
যেমন, 
“অবশ্তমেব ভোক্তব্যৎ রুতকম্মাশুভাশুতম্‌। 
মাতুক্তং ক্ষীয়তে কন্ম কল্পকোটিশতৈর পি”।” 
অর্থ,_ শুভ বা অশুভ যে কোন কৃত-কর্মফল অবশ্য ভোগ করিতে 
হইবে। কিন্তু বিনা ভোগে কৃত-কর্মমকল শতকোটি কল্পেও ক্ষয় প্রাপ্ত 
হয় না। 
শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যের মতেও,__ প্প্রারব্বকশ্মীনাং ভোগাদেব ক্ষয়ঃ 
ইতি ।”-_ (তত্ববোধ )__ অর্থাৎ ভোগের দ্বারাই প্রারনধ কর্মের ক্ষয় হয়। 
পরার ক্ষয়ে দেহান্ত হয়, আর দেহান্তেই ব্রহ্গপ্রাপ্তি অর্থাৎ সাষুজ্য মুক্তি। 
উপরি-উক্ত শ্রুতিবাক্যে কিন্তু ইহলোকেই অর্থাৎ দেহান্ত না হইয়াই 
্রহ্মগ্রাপ্তির উল্লেখ রহিয়াছে । 
ভক্তির দ্বার] বিনা ভোগেই প্রারদ্ধ কর্ম পর্যস্ত ক্ষয় হইবার কথা৷ জানা 
যাঁয়। যথা» 


যদ্ত্রদ্মাঁক্ষাৎ্কৃতিনিষ্ঠয়াপি, 
বিনাশমায়াঁতি বিনা ন ভোগৈঃ। 
অপৈতি নাম-স্ফুরণেন তত্তে, 
প্রারব্ধকশ্মেতি বিরৌতি বেদঃ॥ 
[ শ্রীকুষ্ণনামাষ্টকম্‌__ শ্রীমদ্রপগোন্বামী পাদ-কৃত। ওর্থ শ্লোক ] 


অর্থাৎ, ফলভোগ ব্যতীত ব্রহ্ম-সাক্ষাৎ্কাঁরযোগ্য নিষ্ঠ। দ্বারাও যাহা! 


৪৮ মহখ্সঙ্গ-প্রস্গ 


বিনাশ প্রাপ্ত হয় না, হে নাম! আপনার ক্ফুরণ মাত্রেই সেই প্রারন্ধ কর্মও 
ভোগ বিন। বিনষ্ট হইয়া যাঁয়,__ একথা বেদ সকল ঘোষণ। করিয়াছেন । 
(নিরপরাধ ক্ষেত্র) 
শুধু প্রারন্ধ কর্মের ক্ষয়ই নহে, ভক্তেরই ইহুলোকে যথাবস্থিত দেহে 
ভগবৎ-প্রীপ্তির ও ভগবল্লোকে,__ নিত্যলীলার মধ্যে গমনাগমনাদি যে সম্ভব 
হয়, তাহ! ভক্তপ্রবর শ্রীমদ্‌ উদ্ধবের আচরণে জানা যায়। বিছুরের 
সহিত শ্রীরুষ্ণ বিষয়ে কথোপকথন কালে তীহার সেই ভাবাবিষ্টতা, 
শ্রীযদ্তাগবতে এইবূপে উক্ত হইয়াছে, যথা _ 
শনকৈতগবল্লেশাকান্ুলৌকং  পুনরাগতঃ। 
বিমুজ্য নেত্রে বিছুরং গ্রীত্যাহোদ্ধাব উৎস্ময়ন্‌ ॥ 
_(শ্রীভাৎ ৩২৬ ), 
অর্থাৎ, উদ্ধব ভাব-সমাধি অবস্থায় ভগবললোকে গমন করিয়। 
তথ| হইতে ধীরে ধীরে ইহুলোকে পুনরায় ফিরিয়া আমিলেন এবং চক্ষুদ্য়। 
মার্জন। করিয়! ভগবল্লীল! ম্মরণে বিশ্ময়ান্বিত হইয়! বিছুরের প্রতি মৃদুহাস্ডে' 
কহিতে লাগিলেন। 
ইহ! হইতেই ভক্তের পক্ষে বর্তমান দেহেই ভগবল্লোকে গমনাগমনের 
সম্ভাবনা জান| যাইতেছে। ম্মরণাবিষ্ট ভক্তের ভাব-সমাধি অবস্থায় 
শ্রীভগবানের নিত্য লীলার মধ্যে বর্তমান দেহেই গমনাগমনের সংবাদ 
অবগত হওয়! যায় ভক্ত চরিত্রে-_ শ্রীনিবাসাচাধ, শ্ররামচন্দ্র কবিরাজ, 
শ্রীনরোত্তমদাস ঠাকুর প্রভৃতি মহান্থতভব বৈষ্বগণের ও অপরাপর বহু 
ভক্তের চরিত্র প্রসঙ্গে । নিয়ে তদ্দিষয়ে দিগ্‌র্শনার্থ মাত্র কয়েকটি দৃষ্টান্ত 
তক্ষেপে উল্লেখ কর] হইতেছে। 
শ্রীনিবাস আচার্ধপ্রভূ বিষণপুরাধিপতি রাজ! বীরহাদ্বিরের গৃহে কোন 
সময়ে ম্মরণাবিষ্ট অবস্থায় কয়েকদিন অতিবাহিত করেন। তীয় সেবকগণ 
প্রভুর তিরোধান আশঙ্কা করিয়! চিন্তিত ও বিরহকাতর হইয়া পড়েন। এই 


পঞ্চম প্রসঙ্গ ৪৯ 


সংবাদ প্রাপ্ত হইর। শ্রারামচন্্র কবিরাজপাদ ত্বরায় বিষুপুরে আসিয়। 
শীআাচারধপ্রতুর পার্খে উপবেশন পূর্বক নিজেও তন্্রপ ভাবাবিষ্ট ও 
নিত্যলীলায় প্রবিষ্ট হইয়৷ দেখিতে পাইলেন, শ্রীরাধারাণীর মণিকুগুল জলে 
পতিত হুইয়! অপৃশ্ঠ হওয়ায়, সকল সথীজন মিলিয়! উহ অন্বেষণ করিতেছেন । 
শ্রীআচার্ধ প্রভৃও নিজ মঞ্জরীদাঁনীভাবে, নিজ শ্রীগুরুম্বরূপা সথীমঞ্জরীর 
আদেশে উহা অন্বেষণ-তৎ্পর রহিয়াছেন; কিন্তু কেহই উহা! না পাইয়। 
সকলেই বিষাদখিন্না। তখন শ্রীপাঁদ রামচন্দ্র কবিরাঁজ নিজ মঞ্জরীভাবে 
উহা অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন এবং অল্প সময় মধ্যে কমলপত্রের অন্তর1লে 
উহ প্রাপ্ত হইয়া, শ্রীগুরুপরম্পর1 সখীর মাধ্যমে উহা! শ্রীরাধারাণীকে প্রদত্ত 
হইল। তখন শ্রীআচার্যপ্রভু ও শ্রীরামচন্্রপাঁদের বাহ দশ! ফিরিয়া আসায় 
সকলেই বিশ্মিত ও তৎ্বৃত্তান্ত অবগত হইয়া আনন্দে পুলকিত হইলেন । 
ইহা৷ হইতে ভক্তগণের যথাবস্থিত দেহেই শ্রীভগবল্লোকে-_ নিত্যলীলায় 
গমনাগমনের সম্ভাবন। বুঝিতে পার যায়। 

অপর কোন সময় নিজ ভজন স্থলে, শ্রীল আচার্যপ্রু শ্রীনবদ্বীপলীলা- 
স্বরণাবিষ্ট অবস্থায় নানাবিধ পুষ্পমালায় শ্রীমন্মহাপ্রভৃকে সঙ্জিত করিয়া 
ব্যজনসেবায় নিযুক্ত রহিয়াছেন। মহাপ্রভুর চন্দ্রানন-থধাঁপানে তীয় 
নয়ন-চকোর আনন্দে বিভোর । অশ্রু-পুলকাঁদি সাত্বিক বিকার সকলে 
দেহ শোভিত। শ্রানিবাসের সেবার আন্তি দর্শনে, শ্রীমন্মহাপ্রভূ তদীয় 
কণ্ঠের পুষ্পমালা কোন সেবকের দ্বার! তদীয় গলে পরাইয়া দিলেন। 
শ্রীমাল্যের শোভা ও স্থগন্ধে চতুর্দিক ভরপুর হইয়! উঠিল; 


আচার্ষের বাহাজ্ঞান হৈল হেন কালে। 
প্রভূ-দত্ত মালা দেখে আপনার গলে ॥-_-( ইত্যাদি ) 
-_-(ভক্তিরত্বাকর, ষষ্ঠতরঙ্গ দ্রষ্টব্য । ) 


এইবূপ অপর কোন সময় শ্রীল আচার্ষপ্রভু ম্মরণাবিষ্ট রহিয়াছেন 


৫০ মহত্সঙ্গ-প্রসঙ্গ 


শ্রীরাধামাধবের  হোলীলীলা-রঙ্গ__দর্শনে। সর্থীগণ কর্তৃক নিক্ষিপ্ত 
ফাণুয়ায় যুগলতন্ত রঞ্জিত । শ্রীল আচার্ধপ্রভৃও শ্রীগুরুরূপা-সথী-মঞ্জরীর 
আদেশে নিজ মঞ্জরীরূপে সথীগণকে ফাগুয়। যোগাইতেছেন পরমানন্দে। 


“হৈল মেবা সমাধান, বাহু জ্ঞান হৈতে। 
দেখে ফাগুময় দেহ, নারে লুকাইতে ॥” 
_(শ্রীতক্তিরত্রাকর। যষ্ঠতরঙ্গ।) 


কোথায় নিত্যলীলায় প্রবিষ্ট হইয়! ফাগুয়া খেলা; আর কোথায় 
যথাবস্থিত দেহে তাহার সুম্পষ্ট নিদর্শন । 

অপর ঘটন1।__ 

কোন সময় শ্রীল নরোত্তমদাস ঠাকুরমহাশয় ন্মরণাবিষ্ট অবস্থায় নিজ 
পিদ্ধদেহে নিত্যলীলায় প্রবেশ করিয়া কুঞ্জভবনে শ্রশ্রীরাধা কৃষ্ণের প্রেমবিলাস 
দর্শন করিতেছেন । শ্রীরাঁধা কৌতুকিনী হইয়! সখীবৃন্দকে শ্রীণ্ঠামন্থন্দরের 
জন্য ভোজ্য দ্রব্য আনিবার আদেশ করেন। সকলেই তদ্বিষয়ে ব্যাগ্র। ৷ 
শ্রীঠাকুর মহাশয় নিজ মঞ্জরী-দাঁসীরপে শ্রীগুরুরূপা সখীর আদেশে দুগ্ধ 
আবর্তনে নিযুক্তা হইলেন। 


“উথলি পড়য়ে দুগ্ধ দেখি ব্যস্ত হৈল!। 
চুলী হৈতে দুগ্ধপাত্র হস্তে নামাইল|॥ 
হস্ত দগ্ধ হৈল তাহ। কিছু স্মৃতি নাই। 
দুগ্ধ আবর্তন করি দিলা সখী ঠাই ॥ 
মনের আনন্দে বাঁধাকৃষ্ণে তৃগ্তাইল 
অবশেষ লভ্য মাত্রে বাহৃজ্ঞান হৈল ॥ 
দগ্ধ হস্ত দৃষ্টিমাত্র কৈল! সংগোপন। 
জানিলেন মন্ম, অন্তরঙ্গ কোন জন ॥” (ইত্যাদি) 


পঞ্চম প্রসঙ্গ ৫১ 
এই প্রকার অপরাপর বহু ভক্তজনের তাব-সমাধি অবস্থায় নিত্যলীলায় 
গমনাগমনের বহু ঘটন। বিদ্বদস্থতব প্রমাণ হইতে অবগত হওয়া যায়। 
এখন উপরি-উক্ত শ্রৃতিবাক্যের নিগুঢ অর্থ, যাহা অল্পষ্টতার আবরণে 
সহজবোধ্য নহে, তাহাই বেদের বিস্তারার্থ শ্রীভাগবতে সুম্পষ্টর্ূপে 
প্রকাশিত হইয়। উক্ত শ্রুতিবাক্য যে নিষ্কাম ভক্ত বিষয়েই, ইহা সহজেই 
বুঝিতে পার] যাইবে । যথা,_- 


ন কামকর্মবীজানাং য্য চেতসি সম্ভব:। 
বাস্ছদেবৈকনিলয়: স বৈ ভাগবতোত্তমঃ ॥ 
-_(শ্রীভা* ১১।২।৫০ ) 


অর্থাৎ,_াহার চিত্তে কর্মবীজ হইতে উিত (তৃক্তি ও মুক্তি পর্যন্ত) 
কোন কামনা উৎপন্ন হয় না, সেই একান্ত বাস্থদেব-পরায়ণ ব্যক্তিই 
ভাগবতোত্তম। 

বাহুদেবের নিলয় অর্থে আলয় বা গৃহকে বুঝায় অর্থাৎ ধাহার হৃদয়ে 
শ্রীভগবানের বিশ্রামের আলয়, এতাদুশ ভাগবতোত্তম ব্যক্তিই যে পূর্বোক্ত 
প্রচ্ছন্ন শ্রুতির তাৎপর্য_ইহা! বেদের বিস্তাা ঘ শ্রীভাগবত হইতেই অবগত 
হওয়। যাইতেছে । 

অতএব কেবল শুদ্ধ! ভক্তির প্রভাবেই বিনাভোগে প্রারব্ধ পর্যন্ত সকল 
কর্ম ও ভোগ-বাসনার ক্ষয় হইয়। ইহলোকে যথাবস্থিত দেহেই পরতত্বের 
সাক্ষাৎকার পর্যন্ত সম্ভব হইয়া থাঁকে। অপর পক্ষে, জ্ঞানাদি অন্য 
উপায়ে ভোগের ছারা প্রারনধ ক্ষয় ও দেহান্তে বর্ষ সাক্ষাৎকার ঘটিবাঁর 
কথা। নিধিশেষ ব্রন্ম কেবল জ্ঞাতব্য বিষয়; কিন্তু সবিশেষ ভগবান ভক্তের 
ভক্তিবিভাবিত শুদ্ধ চক্ষুরাঁদি ইন্দ্রিয়ের দর্শনীয় বিষয়। উল্ত শতিবাক্যে 
ইহলোকেই এই প্রাপ্তি বা দর্শনের স্পষ্ট উল্লেখে, উবার ভক্তপরতাই 
প্রতিপন্ন হইতেছে। 


৫২ মহত্সঙ-প্রস্ 


পূর্বোক্ত মুচ্ছিত ও নির্দংত কষায় ভক্ত বলিতে এতাদৃশ শুদ্ধ নি্ধাম 
ভক্তগণকেই বুঝায়। আর সেই স্দুর্লভ ভক্ত-মহৎ্গণের সঙ্গাদি ব্যতীত 
প্রকৃষ্ট কৃষ্টোনুখতা এবং ভূক্তি ও মুক্তি ও সিদ্ধাদি কামনাশৃণ্যতার অবস্থা 
প্রাপ্ত হওয়। যাঁয় না। 

ভক্তি, ভক্ত ও ভগবান দমস্তই নিপুণ । স্থৃতরাং নির্ণা ভাগবতী 
শ্রদ্ধা ব্যতীত, সত্বাদি সগুণ| শ্রদ্ধায়, নিগ্ু'ণ| বিষয়ে প্রবৃত্তি জন্মে না। জ্ঞানী- 
যোগীরও নিগুণ ব্রহ্ম বা পরমাত্মায় প্রবৃত্তি নহে, স্বপ্রয়োজন__মুক্তিতেই 
প্রবৃত্তি। জ্ঞানীর ব্রহ্ম-গ্রাপ্তির ইচ্ছা,_নিজ মুক্তি কামনায়। যোগীর 
পরমাত্মা-প্রাপ্তির ইচ্ছ,__-নিজ অষ্টসিদ্ধির সহিত মুক্তি কামনায় ; কিন্তু 
ভক্তের ভগবৎ-প্রাপ্তির ইচ্ছা কেবল ভগবখ্-সেবা ও তৎপরিতোষ 
কামনায়, নিজ ভূক্তি বা মুক্তির নিমিত্ত নহে। 

ভক্তিপরাঁয়ণ তক্তজনের পক্ষেই ্ব-স্থখতাৎপর্যশূন্যা কেবল শ্রীকৃষ্ণেক- 
স্থখতাঁৎপর্যময়ী ভাগবতী-বৃত্তির উদয় হইয়া থাকে। অপর সকল ক্ষেত্রেই 
ভূক্তি ও মুক্তি-বাসনায় স্ব-স্থথতাৎপর্যময় “কৈতব” বা “অজ্ঞানতা? বিদ্যমান 
থাকে। ভক্তিই কেবল আত্েক্্রিয়-গ্রীতি-বাঞ্ছারূপ “কৈতব দ্বারা সংস্পৃষ্ট 
নহে। সুতরাং ভাঁগবত-ধর্ম ব্যতীত সম্পূর্ণরূপে আত্ম-স্থথসন্ধানরূপ 
কৈতবশূন্যতা অপর কোন ধর্ে ৃষ্ট হয় না। তাই ভক্তিবা ভাগবত-ধর্মের 
লক্ষণ নিরূপণের প্রীরস্তেই, ভক্তির উক্ত বৈশিষ্ট্য শ্রীমভ্ভাগবতে ( ১।১।২ ) 
অসংকোচে ও উদ্াত্ত-কঠে কীতিত হইয়াছে ;-"ধম্মঃ প্রোজঝিত- 
কৈতবোহত্র পরমো! নিশ্ম্সরাণাং সতাং_” অর্থাৎ এই শ্রীমস্ভাগবতে 
নির্মৎসর সাধুদ্দিগের পরম-ধর্ম নিরূপিত হইয়াছে। উহা! কিবূপ? তদুত্তরে 
বল! হইতেছে-- প্ররুষ্টরূপে পরিত্যক্ত হইয়াছে “কৈতব' অর্থাৎ 'স্বার্থবূপ 
কপটতা” ষাহাতে । “প্রোজঝিত” শব্দোক্ত__প্র” শবের ব্যাখ্যার টীকাঁয় 
শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন “-__ প্র” শব্দেন মোক্ষাভিসদ্ধিরপি নিরস্তঃ |” 
অর্থাৎ পপর শব্দ দ্বার! কেবল তুক্তি-কামনীই নহে,_মোক্ষীভিসন্ধিরূপ 
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কৈতব পর্যন্ত পরিত্যক্ত যাহাঁতে,__সেই পরম ধর্মের নিরপণ--এই 
শ্রীভাগবতে। ইত্যাদি। 

“সেবা” শব্দে কেবল উপাস্তের স্থখ বিধান তাৎপর্যই বুঝাইয়া থাঁকে। 
এই হেতু কেবল অকৈতব তক্তগণের পক্ষেই “ভগবৎ-সেবা” কথাটি ব্যবহৃত 
হইয়!, ভক্ত ও ভগবানের একপ্রাণতার কথাই প্রমাণিত হুইয় থাকে ; 
কিন্তু অন্য উপাসকগণের উপাস্য বিষয়ে, “সেবা” কথাটি কুত্রাপি প্রযুন্ত 
হইতে দেখা যায় না; যেমন “দেবতাসেবা”, ব্রহ্মসেবা” কিন্বা “পরমা ত্ম- 
সেবা” প্রভৃতি এরূপ কোথাও শ্রুত হয় না। আবার অপরপক্ষে 
শ্রীভগবানকেও সেইরূপ “ভক্তবৎসল” নামেই কীতিত হইতে শ্রবণ করা 
যায়। কিন্তু অন্য উপাসকগণ সম্বন্ধে কোথায়ও “কর্মী-বসল” কিনা “জ্ঞানী- 
বসল” অথবা “ষোগী-বখ্সল” ইত্যাদি প্রকারে শ্রুত হয় না। স্থতবাং শুদ্ধ 
ভাগবতগণের উপাস্য বিষয় শ্রীভগবানে যে শুদ্ধাভক্তি, ইহাই কেবল 
“অকৈতব” বা! 'স্বার্থাভিসন্ধিশূন্য।” বা 'প্রকুষ্ট নিষ্কাম” বলিয়া, স্বতঃই প্রমাণিত 
হইবার যোগ্যা হইতেছে । 

শ্রীকষ্ণসেবা-ন্থখ-প্রাপ্তিতে নিফাম ভক্ত-হৃদয়ে আর পুথক্রূপে আত্ম- 
স্থখের কোন প্রয়োজন বা! অনুসন্ধান থাকে না। নিষ্কাম ভক্ত-হৃদয়ই কেবল 
এই ভগবৎ-সেবা-সখের বিহার স্থান। যে পর্যন্ত হৃদয়ে স্ব-স্থখ-তাৎ্পর্যরূপ 
_তুক্তি-মুক্তি বাসন বিদ্যমান থাকে, সে পর্যন্ত সেই হৃদয়ে ভক্তিন্থখের 
কোন নিদর্শন লক্ষিত হইতে পারে না। তাই শ্রীরপ-গোন্বামিপাদ 
লিখিয়াছেন,_ 


তৃক্তি-মুক্তি-স্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ততে। 
তাবৎ ভক্তিন্থখন্াত্র কথমত্যুদয়ো ভবেৎ ॥ 
__(শ্রীভক্তিরসামুতসিন্ধু ১)২।২২) 


অর্থাৎ্__-ষে পর্যন্ত হৃদয়ে তৃক্ি-মুক্তি-বাগ্চাব্ূপ পিশাঁচী অবস্থান করে, 


৫৪ মহৎসঙ্গ-গ্রসঙ্গ 


১-১০১৮৯৯৯িসসিস্পিসিসিিিিপিস্পিসিসিসাসিসিসিসিসিস্পিসাসিসিসিসিসিপসিসিসসিসিসিসাসিসি 


মে পর্যস্ত সেই হৃদয়ে ভক্তি স্থখের আবিতাব কি প্রকারে সম্ভব? ( অর্থাৎ 
কোন প্রকারেই তাহা সম্ভব নহে।) 

স্থতরাং কর্ম, জ্ঞান ও যোগ হইতে ভক্তিই গরীয়সী হইতেছেন ; যথা, 
“সা তু কন্মজ্ঞানযৌগেভ্যোহুপি অধিকতর11”-_- (নারদ তক্তিন্ত্র )। 
অর্থাৎ সেই ভক্তি কর্ম, জ্ঞান ও যৌগ হইতেও শেষ্ঠা। 

বিশেষতঃ এই ভক্তির সংযোগ ব্যতীত কর্ম__জ্ঞান_যৌগাঁদি কোন 
সাধনাই সিদ্ধ হয় না, ইহা পূর্বে বলা হইয়াছে । 

আবার ব্রহ্ম ও পরমাত্মা শ্বরূপতঃ নিগুণ হইলেও, তত্সাধন-_জ্ঞান ও 
যোগ, ইহ সাত্বিক। যথা, “সত্বাৎ সংজায়তে জ্ঞানম্‌-_« (গীতা, ১৪।১৭)। 
জ্ঞান ও যোগের সাধনায়, তদর্গরূপে যে সপগুণা! ভক্তির মংযোগ থাকে, জ্ঞীন- 
সন্গ্যাসে, অর্থাৎ সিদ্ধাবস্থার প্রাকৃকালে জ্ঞান পরিত্যক্ত হইলে, তখন সেই 
ভক্তিমাত্র অবশেষ থাকায়, উহা! শুদ্ধ ব৷ নিগুণ। হইয়া, নিগুণ ব্রদ্ম বা 
পরমাত্মায় সংযোগদানে তথ্প্রাপ্তির কারণ হইয়া থাকেন। কিন্তু শুদ্ধাভক্তির 
মুখ্যফল যে কুষ্ণগ্রেমোদয়, উহা প্রদত্ত হয় না । তাহার কারণ জ্ঞানাদিতে 
ভক্তিকে গৌণরূপে বা অঙ্গরূপে গ্রহণ করা হয়। ভক্তি মুখ্যারূপে গৃহীতা 
হইলেই তৎফলে প্রেমৌদয় ও গৌণ বা অঙ্গরূপে গৃহীতা৷ হইলে, ভক্তির- 
গৌণফল মাত্র-_চতুরধগ প্রদত্ত হইয়া থাকে। কৃষ্ণ-সেবান্থথ-লীভের নিমিত্ত, 
একমাত্র নি ণ1 বা শুদ্ধা ভক্তিই মুখ্য বা অঙ্গীরূপে গৃহীত হওয়া! আবশ্তক, 
_-ষে সর্বোৎকৃষ্ট ভক্তির মুখ্যফলে প্রেমোদয় ও গৌণফলে পাপনাঁশ ও 
সংসার-গতি রোধ হইতে মুক্তি পর্যন্ত সম্ভব হইয়া থাকে । 

“ভক্তি” ভগবানেরই হলার্দিনী ও সম্থিৎ শক্তির সমবেত সার। 
“হল[দিনী সারসমবেতসম্িৎসাঁররূপেতি” (_সিদ্ধান্তরত্ুঃ )। সুতরাং “ভক্তি” . 
শক্তিমান শ্রীভগবানের নিজস্ব বস্ত হইলেও তাহা গ্রহণ করিতে হয় ভক্তেরই 
মাধ্যমে । তত্ভিন্ন ভগবানের নিকট হইতে উহ্থা সাক্ষাৎভাবে পাওয়া যায়, 
না। কারণ সাক্ষাৎ-ভাবে শ্রীকুষ্ণের সহিত মায়াবদ্ধ জীবের কোন সন্বন্ধই 
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নাই। তদীয় ভক্তিধার1 তদীয় নিজ-জন মহৎকে বাহন করিয়া জগতে 
অবতীর্ণ হয়েন। আর পরম স্বতন্ত্র এই ভগবং-প্রিয়জনের রূপাই সাক্ষাৎ- 
ভাবে জীবে সঞ্চারিত হইয়! শরদ্ধাদি পৃবিক৷ ভক্তির উদয়ে তখন কৃষ্ণকুপাঁও 
লাভ করা যাঁয়। তাই বল! হয়, “সৎসঙ্গলব্যয়! ভক্ত্যা__” (শ্রীভ। ১১।১১।২৪) 
অর্থাৎ “ভক্তি” সৎসঙ্গলন্ধা। কিংবা, “মহত্রুপা বিনা কোন ক্ধে ভক্তি 
নয় |৮__ইত্যাদি। (শ্রীচৈৎ।২।২২।৩২)। 

পূর্বে উক্ত হইয়াছে,_হলাদিনী-শক্তিরূপে “ভক্তি” যখন শক্তিমৎ- 
শ্রীভগবানের মধ্যে বিরাজমাঁনা, তখন উহা! “শক্তি” নামে এবং বাহিরে 
প্রকাশ হইয়। যখন ভক্তজনের অন্তরে বিরাঁজ করেন তখন উহা! “ভক্তিঃ 
নামেই কীতিতা হয়েন। সেই বাহিরে আসা তক্তের হ্ৃদয়স্থিতা ভক্তিই, 
নান| ভাব-বিভাবাদিতে ভূষিতা হইয়া আনন্দ স্বরূপ শ্রীতভগবানকেও 
আনন্দিত করেন,_-ভক্তির ইহাই এক অত্যাশ্চর্য মহিমা! । যেমন গর্ভস্থ 
সন্তান জননীর সুখ-স্বরূপে অন্গভূত হইলেও, উহ! ভূমিষ্ঠ হইবার পর, 
জননীর ক্রোড়ে শিশুবৎ আচরণ ও ক্রীড়ারত অবস্থায় জননীকে অধিকতর 
আনন্দ দান করে; তদ্রূপ হলাদিনী-শক্তিরূপ1 ভক্তি, শ্রীভগবানের বাহিরে 
ভক্ত-হৃদয় আশ্রয় করিয়। ও হরিতোষণার্থ ভক্তে নানাবিধ চেষ্টাবূপে সেই 
ভক্তি অভিব্যক্ত হইয়। শ্রীভগবানের সেবা-সথুখোৎ্পাদন পূর্বক সেই প্রসাদী 
স্থখান্বাদনে ভক্ত নিজেও আনন্দ লাভ করেন। 

আবার যেমন “মধু' ফুলেরই নিজন্ব বস্ত হইলেও, উহ! ফুল হইতে পাওয়া 
যায় না_-কোন উপায়েই, কিন্তু উহা প্রাপ্ত হইবার উপায় কেবল মধুকরের 
মাধ্যমে ; তেমনি ভক্তরূপ মধুকরের হৃদয়রূপ মধুচক্র হইতে বিগলিত যে 
হরিকথারূপ মধুধার! প্রবাহিত, কেবল তাহারই সংযোগ হইতে "শুদ্ধাভক্তি” 
লাঁভ করা সম্ভব হয়, অন্য উপায়ে নহে। শ্ুদ্ধাভক্তি লাভে মহৎ- 
মাধ্যমের কথাই শাস্ত্রীয় অপর উদ্দাহরণের দ্বারাও অবগত হওয়। যায়; 
যথাঃ 
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সুধ্যকান্ত রবির্ধোগাঁৎ বন্িম্তত্র প্রজায়তে । 
এবং বৈ সাধু-মংযোগাৎ হরৌ ভক্তিঃ প্রজায়তে ॥ 


তাঁৎপর্যার্থ,__যেমন ূর্যের দাহিকা শক্তি থাকিলেও আতসকাচের 
মাধ্যম ব্যতীত উহা! সূর্য হইতে সাক্ষাৎ্ভাবে লাভ করা যায় না, তদ্রুপ 
ভক্তি ভগবানের স্বরূপভূতা শক্তি হইলেও উহ্না সাধুসঙ্গের মাধ্যম ব্যতীত 
সাক্ষার্ভাবে প্রাপ্ত হওয়] যায় না। 

এতাদৃশ ভক্ত-মহৎ-সঙ্গের সুছূর্লভতা বশতঃ জীবের ভাগ্যে শুদ্ধাভক্তি 
লাভ করা! স্ুদুর্ঘটই হইতেছে এবং এই দুর্লভতার কারণ সম্বন্ধে মূলতঃ হেতু- 
চতুষ্টয়ের উল্লেখ কর! যাইতেছে £--(১) ভক্ত-সাধু-সমাগমের “শ্বৈরিতা” বা 
স্বতন্ত্রতা ) (২) হেতুশূন্ততা ; (৩) তদ্রপ নিষ্কাম ভক্তের স্ুদুর্লভতা৷ ) (৪) 
অগম্যতা (অর্থাৎ সাধু চিনিবার পক্ষে প্রাকৃত বুদ্ধির অশক্যতা )) তাই 
শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, যথা,__“মহৎ-সঙ্গত্ত দুর্ভাভোহগম্যোৌহমোঘশ্চ ।৮_- 
(নারদভক্তি্ত্র ৷ ৩৯), অর্থাৎ প্রকুষ্ট সাধুসঙ্গ দুর্লভ, সাধু চিনিতে পারা 
কঠিন, তবে সাধূসংযৌগ হইলে উহার ফল অব্যর্থ । 

যেমন স্বাতী নক্ষত্রের স্থুদুর্লভ জলম্পর্শে কোটি কোটি শুক্তির 
মধ্যে ক্চিৎ কোন একটির নিভৃত বক্ষমধ্যে মুক্তার সঞ্চার হয়, তেমনি 
কোটি জনের মধ্যে কোন অতি ভাগ্যে কাহারে! হৃদয়ে মহৎ-কৃপা- 
সঞ্জাত শুদ্ধাভক্তি সঞ্চারিত হইয়া, তাহাকে “ভক্ত” বূপে মহিমান্বিত 
করিয়া তুলে। 

মহৎ-সঙ্গ ও শ্রীহরিকথা উভয়ই ত্রিগুণাতীত স্বপ্রকাশ বসত; স্থতরাং 
স্থছুর্লভ। আবার এই উভয় কারণের একত্র সংযোগ,_ ইহা আরও 
সুুর্লত হইবাঁর কথা। 

সুতরাং শুদ্ধাতক্তি উপরি-উক্ত প্রকারে আবির্ভাব হওয়ায়, উহা! লাভ 
করা দুর্ঘটই হইতেছেন। তাই, শ্রীচরি তামূতে উক্ত হইয়াছে, যথা,__ 
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কোটি কম্ম্মী মধ্যে হয় এক জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ । 
কোটি জ্ঞানী মধ্যে হয় একজন মুক্ত । 
কোটি যুক্ত মধ্যে ছুর্লভ এক কৃষ্ণভক্ত |” 


অতএব যদৃচ্ছালন্ধা মহৎ-সঙ্গজাতা নিগুণ! ভক্তি বা ভাগবত-ধর্মের 
সুদুর্লভতা বশতঃ, দেহীদিগের স্বাভাবিকী সগুণ! শ্রদ্ধান্কুল চতুর্বগের 
অনুষ্ঠান-প্রবৃত্তি জীব সাধারণের পক্ষে সাহজিকই হইয়া থাকে ; তাই শাস্ত্রে 
উক্ত হইয়াছে ৫ 
জ্ঞানতঃ স্থলভা মুক্তির্ভৃকতির্জ্ঞাদি পুণ্যতঃ ৷ 
সেয়ং সাধনসাহনৈর্রিভক্তিঃ সুছুল্লভা॥ 
[ শ্রীভক্তিরসা মৃতসিষ্কু-ধৃত তন্ত্োক্তি ] 
অর্থাৎ,_জ্ঞানমার্গের সাধন দ্বারা মুক্তিলাভ করা স্থলভ; শাস্ত্রোক্ত 
'ষজ্ঞাদি পুণ্য কর্ম দ্বার! স্বর্গাদি ভূক্তিলাভ করাও স্ুলভ। কিন্তু এই 
স্বপ্রকাঁশ নিপুণ! হরিভক্তি তদ্রপ সহম্র সহম্র সগ্তণ সাধন দ্বারাও প্রাপ্ত 
হওয়া যায় না। 
এইহেতু উক্ত মহৎ-সঙ্গ-জাত। ভক্তি লাভের অতি ভাগ্যোদয় না হওয়া] 
পর্যন্ত অর্থাৎ ষে পর্যন্ত মহৎ-রুপা-স্চারিত জীবের অন্তরে ভাগবতী শ্রদ্ধার 
উদয়ে পরম আদর বুদ্ধিতে এবং সর্বোত্তম বোধে তক্তির অনুশীলন প্রবৃত্তি না 
'জন্মে, সেই পর্যন্ত তদপেক্ষ! অন্ত্তম বা অশ্রেষ্ঠ যাহা, গত্যন্তররূপে শাস্ত্রে 
'অধোগতি-নিবর্তক ও অধিকাঁর অন্ধুরূপ ক্রমোন্নতি-প্রাপক সেই চতুর্বেরই 
ব্যবস্থ! কর! হইয়াছে । অতএব শ্রাভগবানও অন্গুরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া 
শ্রীমছুদ্ধবকে বলিতেছেন, যথা-_ 
তাবৎ কম্াণি কুববীত ন নিবিবছ্যেত যাঁবতা।। 
মৎকথা শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে ॥ 
__(শ্রীভ।০ ১১২০৯) 


৫৮ মহত্র্-প্রপঙ্গ 


৯৯৯৮ 


অর্থাৎ, যে পধন্ত ন| নিষ্কাম কর্ম দ্বার] চিত্তশুদ্ধ হইয়া জ্ঞানের অধিকার 
পথে নির্বেদ বা বিষয়-বৈরাগ্যোদয় না হয়, কিংবা! যাঁদৃচ্ছিক মহত্সঙ্গাদি- 
জনিত আমার কথাদিতে নিগুণা শ্রদ্ধার উদয় না হয়, সেই পর্যন্ত বেদ- 
বিহিত কর্মই অনুষ্ঠেয় 
্বধর্ম' অর্থাৎ নিজ শ্রদ্ধা ও অধিকার অন্ধুরূপ কর্ম সকল ত্যাগ করিলেই 
লোকের জ্ঞানলাভ কিংবা ভক্তিলাভ হয় না; শান্ত্র-বিহিত নিফাঁম কর্সের 
অনুষ্ঠানে বিষয়ভোগে বিরক্তি আপিলে তখন জ্ঞানের সাধন-পথে অধিকার 
জন্বিয়! কর্ম স্বত;ঃই ত্যাগ হইয় যায়; কিংবা অহৈতুকী মহৎ-রুপা-লবধ! 
অদ্ধাপূিকা ভক্তির উদয়, স্বধর্ম সকল আপনিই ত্যাগ হইয়! ষায়। তাই, 
শ্রীচরিতাম্বতে গীতার বিভিন্ন উপদেশের সুষ্ঠ মীমাংসারূপে লিখিত 
হইয়াছে; ষথা,__ 
পূর্ব আজ্ঞ। বেদ-ধশ্ম, কম্ম, যোগ, জ্ঞান । 
সব সাধি অবশেষ আজ্ঞ! বলবান ॥১ 
এই আজ্ঞ৷ বলে ভক্ত্যে শ্রদ্ধ। যদি হয়। 
সর্ধব কম্ম ত্যাগ করি সে কৃষ্ণ ভজয়॥ 
_(শ্রীচৈ* ২২২), 


(১) শ্রীভগবান কর্তৃক সর্ব ধর্ম-কর্ম ত্যাগ করিয়া একমাত্র তদীয় ভজনের নির্দেশ 
দেওয়। হইবার পরেও (“সর্ববধর্মমান্‌ পরিতাজ্য-_” ইত্যাদি গীতা ১৮।৬৬ ) বহু কর্মাদি- 
রত জনগণ পরিদৃষ হইয়া থাকে । ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যায়, সুষুর্লভ মহৎ-সঙ্গ 
ও তদ্খিত হরিকখ! উপদেশাদি ব্যতীত নিগুণ! ভক্তি বিষয়ে শ্রদ্ধা উৎপন্ন হইতে 
পারে না-_সাক্ষাৎ শ্রীভগবৎ কর্তৃক উপদিউ হইলেও । এই হেতু শ্রীভগবানকেও কচি 
জগতে বিপুলভাবে ভক্তিদানের নিমিত্ স্বয়ং মহা-মহত্রূপে আসিতে হয়। সৃতরাং 
যাদৃচ্ছিক মহৎ-সঙ্গাদি প্রভাবে, ভক্তিতে শ্রদ্ধার সঞ্চার হইলে, তখন সর্ব কর্মাদি ত্যাগ 
করিয়া শ্রীকৃষ্ণভজনে প্রবৃত্তি হইতে পারে। 


পরিশিষ্ট 


কলিপ্রভাব-মধিত_-নামাপরাধ-সঞ্চারিত বর্তমান সময়ে প্রকৃষ্ট মহৎ" 
সঙ্গাঁদির অভাব ঘটিলেও, অন্য দিকে জীবের বিশেষ সৌভাগ্যে, ভক্তিলীভের 
এমন এক স্থযৌগ বিদ্যমান রহিয়াছে, যাহ! পরবর্তী সত্যা্দি যুগের জনগণের 
ভাগ্যেও সংঘটিত হয় না,__একথা শ্রীভীগব্ত হইতেই ঘোষিত হইয়াছে ;__ 


“কৃতাদিষু প্রজা রাঁজন্‌ কলাবিচ্ছন্তি সম্ভবম্‌।” 
_(শ্রীভাৎ ১১৫৩৮) 


শ্রীকরতাজন নিমিরীজকে কহিলেন,__হে রাঁজন্‌! সত্যাদি যুগের জনগণ' 
কোন এক বিশেষ কলিযুগে জন্মলাভের আকাঙজ্ষ! পৌধণ করিয়া থাঁকেন। 

তাহার কারণ এই যে, কলিষুগ-বিশেষে স্বয়ং ভগবান ভক্তত্বের পরিসীমা- 
রূপে প্রচ্ছন্ন হুইয়া, যুগধর্ম শ্রীনাম-সন্থীর্তন প্রবর্তন করিয়া থাকেন। 
আবার শ্রীভগবানের এই একমাত্র ছন্নাবতার কালে গগনে ন্দ্রগ্রহণ' ছলে, 
তৎ-কুপায় জন-সাঁধারণের পক্ষে অন্যযুগের অলত্য শ্রীনাম 'গ্রহণ” ও সেই 
গৃহীত বা৷ কীতিত শ্রীনাম-শ্রবণ-জনিত পৌভাগ্যে, স্থাবর-জঙ্গমাবধি সর্ব 
জীবের সংসার মৌচন সহ সর্বোত্তম গতি লত্য হইয়া! থাকে_কেবল 
তৎ্প্রবতিত এই শ্রীনাম-সন্কীর্তন প্রভাবে । 

ব্রজলীলায় শ্রীরুষ্ণ কর্তৃক সর্বোত্ৃম ভক্তিধর্ম পর্বস্ত জগতে উপদিষ্ট 
হইলেও তৎকাঁলে ভক্তভাঁবে বিভাবিত না থাঁকায়, তৎকর্তৃক উপরিষ্ট সেই 
ভাগবত-ধর্ম কল জগতে বিজ্ঞাপিত হইলেও, উহ্৷ জনসমাজে তন্রূপ গৃহীত 
হয় নাই; যেহেতু ভক্তিদানের অধিকার তৎকর্তৃক ভক্তজনেই সমপিত 
হওয়ায় এবং তৎকালে নিজেরও ন্বয়ং ভগবস্ভাব ব্যতীত ভক্তভাব না 
থাকায়, উহা প্রদত্ত হইতে পারে নাই,__বিপুলভাবে তথ্প্রদদানে নিজ 
অভিপ্রায় থাক। সত্বেও । 


৬০ মহত্সঙগ-প্রসঙ্গ 


পূর্বলীলার এই অন্তরায় অপসারণ করিয়া স্বয়ং ভগবান-_সর্বরসাধিপ 
শ্রীকৃষ্ণ সর্বভক্তি ও ভক্ত-নীমা-__মহাভাব-স্বরূপিনী শ্রীরাধারাণীলহ একীভূত 
এবং তত্ভাবৰ ও কান্তির আবরণে “ছন্ন হইয়া, যে কালে শ্রীহরিনামের 
সহিত, আবির্ভাব-বিশেষে শ্রীরুষ্ণচৈতন্রূপে প্রপঞ্চে প্রকটিত হয়েন,__ 
তাহাই হইতেছে বর্তমান সেই বিশেষ কলিষুগ। ন্বয়ং ভগবানের এই 
একমাত্র অসমোদ্ধ ভক্তভাবে অবতরণ,-ইহা৷ তদ্রেপ “ছন্ন লক্ষণেই,__ 
( অর্থাৎ নাম-ধামাদির পরিচয় ন! দিয়) কেবল বিশেষণেই বিশেষিত কর! 
হইয়াছে, “কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাহরুষ্খং__” ইত্যাদি শ্রীভাগবতীয় শ্লোকে। (শ্রীভা 
১১।৫।৩২); এবং শ্রীনাম-সন্কীর্তন-যজ্ঞ দ্বারা সেই শ্রীনামযজ্েশ্বরের 
আরাধনাও বিহিত হইয়াছে উক্ত গ্লোকেই। ইহার অত্যন্ত নিগুঢ়তা 
নিবন্ধন, এই রহস্ত কেবল “স্থমেধা” জনেরই বোধগম্য বিষয় বলিয়াও উক্ত 
হইতে দেখা যায়। 

বিশেষভাবে, এই কলিষুগ-বিশেষে তৎ্-প্রবতিত শ্রীনাম-সম্কীর্তনের 
বিশেষ মহিমা! কীতিত হইতেও দেখা ষ'য়, নিয়োক্ত শ্রীভাগবতীয় শ্লৌকে;__ 


ন হাতঃ পরমো৷ লাভে দেহিনাং ভ্রাম্যতামিহ। 
যতো বিন্দেত পরমাং শান্তিং নশ্ঠতি সংস্থতিঃ ॥ 
__(শ্রীভাৎ ১১।৫।৩৭ ) 


ইহ্থার অর্থ”_জন্ম-মরণ-রূপ সংশার ভ্রমণকারী দেহীদিগের পক্ষে ইহা 
হইতে পরম লাভ অপর কিছুই নাই,_ষে সন্কীর্তন হইতে পরম শাস্তি 
লাভ ও সংসার ক্ষয় হইয়া! থাকে। 

“তাৎপর্ধ_এস্কলে শ্রীনাম-সক্কীত্তনের ফল বলা হইতেছে,_“পরম 
লাভ” ও “পরম! শাস্তি'। উহার আনুষঙ্গিক ফল হইতেছে--সংসার-ক্ষয়। 
তঠস্থাশক্তি স্থানীয় জীবের পক্ষে, সবৌত্বমা স্বরূপ-শক্তির অধিকার-প্রাপ্তি, 
ইহা কেবল ভক্তি দ্বারাই সাধিত হয় বলিয়া, ভক্তিলাভকেই জীবের যথার্থ 


পরিশিষ্ট ৬১ 


5১১০১... ২৬৬ ২১০১২৬৯০৬২৪ 
লাভ বল হয়। তাই শ্রীভগবান নিজেও বলিয়াছেন,_-“লাতো 
মন্তকতিরুত্তমঃ |” (শ্রীভাৎ ১১৯৪০ ) অর্থাৎ আমার ভক্তিই উত্তম লাভ । 
ভগত্ক্তিই যখন “উত্তম লাভ” তখন পরম লাভ? শব্দে পরমা ভক্তি যাঁহা,_. 
সেই স্বয়ং-তগবৎ সন্্ীয়'ব্রজপ্রেম” বা রাগানুগা ভক্তিকেই বুঝিতে হইবে। 
জীবের পক্ষে ইহার অধিক বা সমান অপর কোন লাভ বা সাধ্য, 
নাই। 

জীবাত্মার সম্যক প্রসন্নতার নাম "শান্তি, । আত্মার ষথার্থ প্রনন্নতা, 
ভক্তিলাভেই সাধিত হয়। “যয়াত্ম। সুপ্রসীদতি” (ভ1০ ১২৬)। সাধারণতঃ 
বৈধী ভক্তিই যখন প্রকুষ্টা শান্তি স্বরূপা হইতেছেন; তখন “পরমা শাস্তি? 
শবে ন্বয়ংভগবৎসন্বন্ধীয় রাঁগান্গারূপা পরম! ভক্তি লাভের শান্তিকেই যে 
নির্দেশ কর! হইয়াছে, ইহাও বুঝিবাঁর পক্ষে কোন অস্গৃবিধা নাই। 

তাহা হইলে বর্তমান অপাঁধারণ কলিষুগে স্বয্ং ভগবান কর্তৃক প্রবর্তিত 
্্ীনাম-সন্কীত্তনের ফল হইতেছে,__ব্রজগ্রেম” বা রাগান্ুগা পরমা ভক্তি, 
ধাহা হইতে পরম লাঁভ আর কিছুই নাই; “পরমা শাস্তি” যাহার 
অনুসঙ্গিনী | 

সাধারণতঃ তগগ্তক্তির আনুষঙ্গিক ফলেই যখন জন্ম-ৃত্যুরূপ সংসারাবত 
নিবৃত্তি হয়, তখন 'ব্রজপ্রেম'-বূপ পরমাভক্তি লাভে সেই সংসার-পাশ যে 
বিচ্ছিন্ন হইবে, ইহা আর অধিক কথা কী?--( “শ্রীভক্তিরহস্তকণিকা” 
হইতে উদ্ধৃত )। 

তাহ হইলে পূর্বোক্ত তক্ত-মহৎসঙ্গকে যে শুদ্ধাতক্তি লাভের একমাত্র 
কারণ বলিয়া নির্ণয় করা হইয়াছে, সেই মহতের মহামহিমার কীরণ' 
হইতেছে, স্বরূপ-লক্ষণে__একাধারে ভক্ত, ভক্তি ও ভগবানে তাদাত্মপ্রাপ্ত 
খিনি এবং তটস্থ-লক্ষণে১- শ্রীনাম-রূপ-গুণ-লীলা রূপা শ্রীহরিকথ! অমিয়- 
ধার! ধাহ। হইতে নিঃস্থত হইয়া, অনাদি বহিমুখে জীবের হৃদয়ে কৃষ্কোন্মু- 
খতার সহিত শুদ্ধ। ভক্তি সঞ্চারিত করিয়। থাকে,_তীহারই নাম মহৎ-সঙ্গ। 


৬২ মহত্সঙ্গ-প্রসঙ্গ 


উক্ত মহৎ-লক্ষণের যাহা আকর বা বীজরূপ সর্বকারণ, সমান ও 
অধিকশূন্য উক্ত ভ্রিতত্বের যাহা পরিসীমা,__সেই “ভক্ত”, “ভক্তি” ও “তগবৎ- 
তত্ব", তাদাত্মা প্রাপ্ত হইয়া, তৎসহ শ্রীহরিকথা প্রধান-_-গ্রনামসম্বী্নরূপ 
মেঘমন্দ্রের সহিত অজঅ ধারায় সর্বোত্তমা রাগভক্তির বর্ষণে ষে কালে 
জগৎ প্রেমবন্যায় প্রাবিত হইয়| যায়,__যোগ্যাষোগ্য, পাত্রাপান্র, স্থানা- 
স্থানাি নিবিচারে, প্রতিকল্পলে একবার করিয়া যখন জীবাত্মার সেই 'পরমা 
শান্তির ও জীবজগতের “পরম লাভের” শ্রেষ্ঠতম স্থযোগ সমাগত হয়, 
তাহাই হইতেছে প্রপঞ্চে__শ্রীগৌরলীলা-প্রকটকাল । 


্বয়ং-ভগবানের ব্রজলীলায় জগৎ ভরি প্রেমতক্তি দানের পূর্ব অন্তরায় 
উক্ত প্রকারে অপদারণ করিয়া, নিজ আস্বাদন-বিশেষের সহিত তাদসথ্যক্গ 
অবাধে প্রেমদানের সেই অপূর্ণ বাসনা পূর্ণ করিবার নিমিত্তই--শ্রীগৌরলীলা- 
বূপ তদদীয় আবির্তব-বিশেষ। 

বেদাদি শাস্ত্রে সেই অতি নিগুঢ রহস্তের সারমর্ম গ্রীচৈতন্ত চরিতামৃত 
গ্রন্থে নিম্নোক্ত প্রকারে ব্যক্ত হইতে দেখ! যায় ;__ 


"যথেচ্ছ বিহরি রুষ্ণ করি অন্তর্ধান। অন্তর্ধান করি মনে করে অনুমান ॥ 
চিরকাল নাহি করি প্রেম ভক্তি দান। ভক্তি বিনা জগতের নাহি অবস্থান ॥ 
সকল জগতে মোরে করে বিধিভক্তি। বিধিভক্ত্যে ব্রজভাব- পাঁইতে নাহি 
শক্তি॥ এশ্বধ্য জঞানেতে সব জগত মিশ্রিত। এরশ্বর্্য শিথিল প্রেমে নাঁহি 
মোর গ্রীত ॥ ...... যুগধন্ম প্রবর্তাইমু-_নাম-সঙ্কীর্ভন। চারিভাব ভক্তি 
দিয়া নাচাইমু তৃবন॥ আপনি করিব ভক্তভাব অঙ্গীকারে। আপনি 
আচরি ভক্তি শিখাইমু সভারে ॥ আপনি ন! কৈলে ধর্ম শিখান না যায়। 
এই ত দিদ্ধান্ত গীত ভাগবতে গায় ॥ যুগধর্শ প্রবর্তন হয় অংশ হৈতে। 
আম! বিন! অন্যে নারে ব্রজপ্রেম দিতে ॥ তাহাতে আপন ভক্তগণ করি 
সঙ্গে। পৃথিবীতে অবতরি করিব নানা রঙ্গে ॥ 
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'এত ভাবি কলিকালে প্রথম সন্ধ্যায় । 
অবতীর্ণ হৈল! কৃষ্ণ আপনি নদীয়াঁয়॥” 
(শ্রীচৈৎ ১।৩।১১-২২) 


অতএব সাধারণতঃ সর্বকাঁল অতি স্ছুর্লভরূপে, যে মহৎ্-সঙ্গ-লাভ 
হইতে কচি কোন অতি ভাগ্যবশে কাঁহাঁরও অন্তরে শুদ্ধাভক্তির সঞ্চার 
সম্ভব হয়,__এই শ্রীনামসন্কীর্তনের মহামহোঁৎসব ও তৎফলে নিবিচাঁরে 
প্রেমভক্তি-প্লাবনের স্থদিনে, সেই মূল মহৎ-সঙ্গের অপেক্ষা না রাখিয়াও 
এই মহামহত্রূপে প্রচ্ছন্ন গৌরকৃষ্ণের মুখোদশীর্ণ ও স্বরূপতঃ তদীয় অভিন্ন 
শ্রীহরেকৃষ্ণাদি শ্রীনাম জগতে বিদ্যমান থাকিয়া__সর্বজনগ্রীহ্া হইয়াছেন 
তদ্দীয় অচিন্ত্য কপাবৈশিষ্ট্যে। সেই শ্রীহরিনাঁম গ্রহণে, তগ্প্রভাবে উহা 
হইতে শ্রদ্ধাদিক্রমে নববিধা ভক্তি ও ত্ফল প্রেমোদয় হইবার পক্ষে ইহ! 
হইতে সহজপাধ্য ও শ্রেষ্ঠতম উপায় আর কিছুই নাই। “নামসঙ্ীর্তন 
কলৌ পরম উপায় |৮__ইহা তদীয় শ্রীমুখেরই নির্দেশ । 

সমস্ত ভক্তযঙ্গের শ্রীনামই হইতেছেন “অঙ্গী” স্বরূপ। তাই উক্ত 
হইয়াছে_-“নববিধা ভক্তি পূর্ণ নাম হৈতে হয় ।” সুতরাং নিখিল ভত্তযঙ্গের 
ও সাধনাঙ্গের “অঙ্গী” বলিয়া তন্মধ্যে শ্রীনীমসঙ্কীর্তনই হইতেছেন-__ 
“সর্বশ্রেষ্ঠ” । এ বিষয়ে ন্বয়ং ভগবানের শ্রীমুখের নির্দেশ 


“ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি। 
কুষ্ণপ্রেম কষ্ণ দিতে ধরে মহাঁশক্তি ॥ 
তাঁর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নাম সম্কীতন ৷ 
নিরপরাধে নাম হৈতে হয় প্রেমধন ॥” 
-_-(শ্রীচৈ* ৩।৪।৬৫ ) 


তদীয় প্রকট বিহাঁর কালে__নিবিচারে জগতে সগণে শ্রীনামপ্রেম 
বিতরণের দিনে, অপরাঁধেরও বিচার রাখা হয় নাই। “নিতাই টৈতন্যে 
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নাহি এসব বিচার । নাম লৈতে প্রেম দেন বহে অশ্রুধার ॥” কিন্তু তদীয় 
অপ্রকটকালে, কেবল দশবিধ নামাঁপরাঁধ (১) বর্জন করিয়। শ্রানাম গ্রহণের 
বিধি ব্যতীত, শ্রানাম সম্বন্ধে আর কোন বিধিনিষেধ নাই। কেবল 
“নিরপরাধে নাম লৈলে হয় প্রেমধন”-_ইহাই শ্রীয়ুখের নির্দেশ । 

বীজ হইতে যেমন অঙ্কুর, কাণ্ড, শাখা, প্রশাখা, পত্র, পুষ্পাদির বিকাশ 
হইয়া, পরিশেষে ফল উৎপন্ন হয়,-_সেইরূপ প্রেমফলের বীজ স্বরূপ শ্রীনাম- 
গ্রহণে-_-অদ্ধাদিক্রমে প্রেমোদয় অনিবার্ধ হইলেও, কেবল “নাঁমাপরাধ” 
স্থলে_ শ্রনাম অপ্রসন্নত। হেতু স্ব-মহিম। প্রকাশ করেন না। 

নামগ্রহণাদির পর, যথাকাঁলে ও যথাক্রমে প্রেমোদয়ের অদর্শনে উহাকে 
অবশ্ঠই অপরাধ-ঘটিত কারণ ব্যতীত অপর কোন কারণের আবিষ্কার 
করিতে যাওয়] নিরর্থক বুঝিতে হইবে । যে-হেতু একমাত্র নামাপরাধ ভিন্ন 
শ্রীনামের অপ্রনন্নতা ও তজ্জনিত স্বীয় মহিমার অপ্রকাশের অন্ত কোন 
কারণ নাই। একথা! শ্রীচরিতামুতের উক্তিই প্রমাণ ;_- 

“এক কৃষ্ণনাম করে সর্বপাপ নাশ। প্রেমের কারণ ভক্তি করেন, 
প্রকাশ । প্রেমের উদয় হয়-_প্রেমের বিকার। স্বেদ, কম্প পুলকাদি 
গদ্গদাশ্রধার ॥ অনায়াসে ভবক্ষয়__কুষ্ণের সেবন। এক কৃষ্ণ নামের 


৯. সংক্ষেপে কেবল দশবিধ নামাপরাধের নাম মাত্র উল্লেখ করা যাইতেছে । 
ইহার বিস্তারিত আলোচন! প্রভুপাদ-কৃত-_ শ্রীশ্রীনামচিস্তামণি দ্বিতীয় কিরণ বা 
নামাপরাধ দর্পণ গ্রন্থ দ্রব্য। 

(১) সাধুনিন্দা, (২) শ্রীবিষ্ণ হইতে শিবাদি দেবতাকে স্বতন্ত্র ঈশ্বর বুদ্ধি 
(৩) শ্রীুরুদেবে অবজ্ঞা, (৪) বেদ ও বেদানুগত শান্ত্-নিন্দা, (৫) নাম-মাহাত্ময 
শ্রবণে_ইহা “অর্থবাদ' বা 'ভ্বতিবাদ' এইরূপ মনন, (৬) নাম-মহিমার মুখ্যত্ব 
গোঁণ করিয়া, প্রকারান্তরে অন্ত উপায়ের মুখ্যত্ব স্থাপন বা *কল্পন”, (৭) নাম-বলে 
পাপে প্রবৃতি, (৮) সর্ব শুভক্রিয়াদির সহিত নামের সমতা চিন্তন, (৯) অশ্রদ্ধাস্থিত ও 
বিমুখজনকে শ্রীনামাদি হরিকথ! উপদেশ প্রচেষ্টা, (১০) নাম-মাহাত্তা শ্রবণে অপ্রীতি। 
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ফলে পাই এত ধন ॥ হেন রুষ্ণনাম যদি লয় বুবার। তবুষদি প্রেম নহে, 
নহে অশ্রধার ॥ 


তৰে জানি অপরাধ তাহাতে প্রচুর । 


কৃষ্ণনাম বীজ তাহে না হয় অস্ত্র ॥ 
_ (শ্রীচৈৎ ১৮২২-২৬) 


সেই শ্রশ্রীগৌরকৃষ্ের শ্রীমুখ-বিগলিত শ্রীহরেকুষণাদ্ি নাম সকল যে 
বর্তমান যুগে সর্বসাধারণের গ্রহ্ণীয় ও তৎফলে জগৎ প্রেমময় করিবার 
কারণ মঞ্চারিত হইয়াছে,_-শ্ররূপপাদের লেখনীয়ুখে তাহা ব্যক্ত হইয়1, এই 
কলি-বিডস্বিত জগতের পক্ষেও পরম আশার সঞ্চার করিয়াছে । 


শ্রচৈতন্যামুখোদগীর্ণ হরেকৃফ্েতি-বর্ণকাঃ। 
মজ্জয়স্তে! জগৎ প্রেমি বিজয়ন্তাং তদাহ্বয়াঃ ॥ 


ইহার অর্থ,_শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের মুখোদগীরিত, তীয় নিজ নাম শ্বরূপ 
হরেরুষণাদি নামাক্ষর সকল, জগৎ প্রেমরমে নিমজ্জিত করিয়া জয়যুক্ত 
হইতেছেন। 

অতএব অপর যুগের স্থছুর্লভ মহৎ-মুখোচ্চারিত শ্রীহরিকথা স্থলে বর্তমান 
যুগের স্থলভ মহামহত্রূপে স্বয়ং শ্রীহরির শ্রীযুখোদ্গীর্ণ হরিকথা-প্রধান-_ 
শ্রহরিনাম সর্বজনগ্রাহ্‌ হইয়া, অপরিসীম ভাগ্যের বিস্তার করিয়াছে এই 
কলিযুগজনের | কেবল এই শ্রীনাম হইতেই শ্রদ্ধা্দি যথাক্রমে পরমা ভক্তি 
ও পরমা শান্তি উদয় হইবার পক্ষে অপর কোন অসম্ভাবন দেখা! যায় না__ 
কেবল কলিপ্রভাব-সঞ্চারিত “নামাপরাধ হইতে যুক্ত ও সতর্ক থাকিয়! 
্ীনামগ্রহণের অপেক্ষা ব্যতীত। যেহেতু শ্রীহরিনামের মহামহিমা পরিদৃষ্ট 
হইবার অথবা না৷ হইবার একমাত্র কারণ--নাঁমাপরাধ যুক্ত অথবা যুক্ত 
হইয়া থাকা । 

৫ 
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সর্বনাধনত্রেষ্ট শ্রীনামের একান্ত আশ্রিত হইয়া অবস্থান করিতে পারিলে, 
নামাপরাঁধ সংঘটনরূপ কলির প্রধান প্রতারণা হইতে আশ্রিত-বৎসল 
শ্রীনামপ্রভূই তদাশ্রিত জনের সর্বথ! রক্ষা বিধান করেন। 

শ্রীগৌরচরণস্পৃষ্ট এই কলিষুগ অনতিবিলম্বে অবসান প্রাপ্ত হইয়া 
তৎস্থলে এই কলির অবশিষ্টকাঁল-_বিশ্বব্যাপী এক প্রেমযুগের অভ্যুদয় 
সম্ভাবিত বলিয়া, তাই শেষ কলির পূর্ণ লক্ষণ ও প্রভাব, এই কলিষুগের 
প্রারস্তেই পরিদৃষ্ট হইতেছে। তৈলহীন প্রদীপ নিভিবার পূর্বে যেমন 
একবার সমধিক প্রজ্জলিত হুইয়! উঠে, ইহাঁও সেইরূপ কলির বিদায় সুচনা । 
এই যুগসন্ধিক্ষণে প্রভাবিত কলির শ্রেষ্ঠতম আক্রমণ বা অনর্থকারিতা 
হইতেছে-_নামাঁপরাঁধ সংক্রমিত-করণ। 

বিদায়োনুখ কলির এই পূর্ণ প্রভাবের প্রদর্শন ষেমন উক্ত মঙ্গলোদেশ্টে 
স্বয়ং অ্টার অনুমোদিত, তদ্রুপ অপরদিকে ছূর্গাশ্্রিত ব্যক্তি যেমন অরাতি 
হইতে সুরক্ষিত হয়, সেইরূপ বর্তমান কলি-রুত তুমুল অনর্থ হইতে সংরক্ষণ 
উপায়, শাস্ত্মুখে সেই শ্রীভগবানই সকলকে নির্দেশ দিয়াছেন-_নামাশ্রিত 
থাঁকিবার জন্ত। নামাশ্রয় অর্থে__সর্বোপরি মহিমান্বিতবোধ ও সর্বশ্রেষ্ঠ 
বুদ্ধিতে-_-সর্বাঙ্গীরূপে শ্রীনামের সমাদর পূর্বক তদদীয় আন্গগত্যে অবস্থান । 
এই ঘোর কলিদঙ্কটে কেবল “নামগ্রাহী” অপেক্ষা “নামাশ্রয়ী” হইয়া 
অবস্থিতিই অধিকতর নিরাঁপদ, এবিষয়ে শাস্ত্রৌক্তি ; ষথা__ 


হরিনামপর! যে চ ঘোরে কলিষুগে নরাঃ। 
ত এব কৃতরুত্যাশ্চ ন কলির্বাধতে হি তান্‌॥ 
_-(বৃহনারদীয়ে ) 


অর্থ,-_-ঘোঁর কলিষুগে যে সকল ব্যক্তি হরিনামপরায়ণ (পর পরম, 
অয়ন আশ্রয়) অর্থাৎ শ্রীহরিনাম ধাহাঁদের পরম আশ্রয়, তীহারাই 
কৃতকৃতার্থ ; কলি নিশ্চয়ই তীহাঁদিগকে বাধা প্রদানে সমর্থ হয় না। 
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আগুন লইয়। নাড়াচাড়। করিতে হয় যাহাদের, তাহাদের পক্ষেই অগ্নিদগ্ধ 
হইবার বিশেষ সম্ভাবনা, যদি তদ্বিষয়ে সতত সতর্ক থাকা ন। হয়। 
নামাপরাঁধ ও নামাপরাধ সম্বন্ধীয় বিষয় সকলের সহিত সংশ্লিষ্ট ও নামীপরাধ 
সম্বন্ধে অসতর্ক থাকায়, এই সনাতন ধর্মের পুণ্যভূমি ভারতবর্ষের বর্তমান 
ধর্মাচরণশীল জন-সমাজে, কলিগ্রভাব-কৃত নামাপরাধ সংঘটন সম্ভাবনা 
যেরূপ অধিক হইয়াছে, তদ্ধিষয়ে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ও অসংশ্লিষ্ট ধাহারা, 
সেই অপরদেশবাঁী জনগণের পক্ষে উহার তদ্রপ কোন সম্ভাবনা দেখা 
যায় না। 

শ্রীনামের অব্যর্থ শক্তি প্রকাশে, নামের স্বরূপ ও মহিমাদি বিষয়ে কোন 
বোধ থাঁকা বা না থাকার কোন অপেক্ষা নাই--কেবল 'নামাপরাঁধ 
সংঘটিত না হয়-_ইহারই অপেক্ষা ব্যতীত। অগ্নির প্রভাব সম্বন্ধে 
সম্পূর্ণ অজ্ঞাত শিশু কর্তৃক উহা স্পষ্ট হইলেও, অগ্নির দাহিকাঁশক্তির উপলব্ধি 
বিষয়ে যেমন ক্ষণকালও বিলম্ব হয় না, সেইরূপ নিরপরাধ ক্ষেত্রে শ্রীনাম 
শ্রবণ, কীর্তন ম্মরণাদি যে কোন প্রকাঁরে গৃহীত হইলেও,_জ্ঞাত বা 
অজ্ঞানতাঁর কোনরূপ বিচার ন৷ রাথিয়।, কিশ্বা পাত্রাপাত্র যোগ্যাষোগ্য 
কোনরূপ বিষয় বৈশিষ্ট্যের অপেক্ষ। না করিয়া, শ্রীনামের অচিস্ত্য অব্যর্থ 
শক্তি সগ্ভই প্রকাশ হইয় থাকে-_সর্বজন নিবিশেষে। শাস্ত্রোক্তি যথা,_- 


প্রমাদাদপি সংস্পৃষ্টো যথা হনলকণো দহেৎ। 
তথোষ্ঠপুটসংশ্পৃষ্ং হরিনাম দহেদঘম্‌॥ 
-_-(শ্রীহণ ভণ বিণ ১১৩২৪) 


অর্থ,--অনবধান বা অজ্ঞানাদি অবস্থায় সং্পষ্ট হইলেও, যেমন 
অগ্নিকণ! তাহার দাহিকাঁশক্তি প্রকাঁশ করে, সেইরূপ অনবধানেও শ্রীহরিনাম 
ওষ্টপুটাদি সংস্পৃষ্ট হইলে সমস্ত পাপাদি দহন করিয়া থাকেন। 

এতাদৃশ শ্রানাম গৃহীত হইয়াও যদি ফলোদয় ( যথাক্রমে ) হইতে না 


৬৮ মহৎ্সঙ্গ-গ্রসঙ্গ 


দেখ যায়, তাহা হইলে সে ক্ষেত্রে একমাত্র নামাপরাঁধের অবশ্ই 


বি্যমানতা বুঝিতে হইবে । 
ত্যাই শ্রীচরিতামূতে উক্ত হইয়াছে ;__ 


হেন কৃষ্ণ নাম যদি লয় বহু বাঁর। 
তবু যদি প্রেম নহে__নহে অশ্রধার ॥ 
তবে জানি অপরাধ তাহাতে প্রচুর। 
কষ্ণনাম বীজ তাহে না হয় অঙ্কুর। 
__(শ্রীচৈ” ১৮২৫) 


বর্তমান জগতে সর্বাপেক্ষা আকাজ্ফিত বস্ত হইতেছে,__-প্রকৃষ্টশান্তি”, 
যাহাকে জীবাত্মার “পরম লাভ” বলিয়৷ শাস্ত্রে নির্দেশ কর] হইয়াছে এবং 
যে বিষয়ে পূর্বে উল্লেখ কর! হইয়াছে। েই পরমা শান্তি আবির্ভাবের পক্ষে 
অপর যত প্রকাঁর উপায় অবলম্বিত হুওয়! সম্ভব, তন্মধ্যে বিশ্বব্যাপী 
স্রীহরিনাম-সংকীর্তন-প্রবর্তনই হুইতেছে--“পরম উপায় । (“নাম- 
সন্কীর্তন কলৌ পরম উপায়”__শ্রীচরিতামূতে । ৩।২০।৭ ) 

স্কতরাং ইহা! হইতেই--কেবল মন্নধ্যসমীজেই নহে, জীবমাত্রের 
“রুম! শাস্তি ও পরম লাভ" সংঘটিত হইবার সর্বাধিক সম্ভাবনা, __ফরে 
ক্ষেত্রে নামাপরাঁধ সংক্রমিত হয় নাই। 

দেহ সম্বন্ধে যখন প্রত্যেক মানুষে মানুষে ভিন্নতা আছে, তখন মনুষা- 
সমাজে জাঁতি বা দেশগত বিতেদ থাকা! অনিবার্য । এই হেতু যাহা দেহ 
স্ন্ধীয় ধর্ম, তাহাকে ভেদমূলক অবশ্তই হইতে হইবে। স্থৃতরাঁং দৈহিক 
ধর্ম সকলের পক্ষে একই প্রকাঁর হইতে পাঁরে না। কিন্তু “দেহী” বা জীবাত্মার 
মধ্যে পরম্পর সেরূপ কোন ভেদ নাই। সকল জীবাত্মার একই পরিচয়-__ 
একই অভিপ্রায় । সেই এক সর্বকারণ সর্বাশ্রয় পরমাত্মা বা পরমেশ্বরের 


আঁশ্রিত থাকিয়া,_-আশ্রিতের পক্ষে আশ্রয়ের গ্রীতিসাঁধন ও সেবন এবং 


পরি শিষ্ট ৬৯ 


আশ্রয়ের পক্ষে আশ্রিতকে সর্বভাবে সংরক্ষণ ও পালন, __ইহাই “আত্মধর্ম* 
বিকাশের স্বাভাবিক পরিণতি । ইহাতে জীবমাত্রেরই কোন ভেদভাব 
খাকিতে পারে ন|। 

কিন্তু অনাদি বহি্মুখতার প্রবাহে ভাসমান জীবাত্মার পক্ষে মায়ারুত 
অবিগ্ভাজনিত “অনাত্ম” বা জড়ের অন্থভূতি ভিন্ন, “আত্ম” বা চিদ্বস্তর 
উপলব্ধিই থাকে না। এই হেতু জীব, নিজে আত্মবস্ত হইয়াও, নিজের 
সহিত নিজ চির-আশ্রয়-_চিরপ্রিয় পরমাত্মবস্তকেও চিরবিস্থৃত হুইয়া 
রহিয়াছে। যাহার ফলে মায়া-কবলিত হুইয়া জীবের পক্ষে জড় দেহকেই 
“আমি' ও দেহ সম্বন্ধীয় পুক্র, বিত্ত, কলত্র, গৃহাঁদি মায়িক বা জড় বিষয় 
সকলে “আমার” বলিয়া বোধ করিবার কারণ ঘটিতেছে--অনার্দি কাল 
হুইতেই। ইঈশ-বৈযুখ্যের অনিবার্ধ পরিণতি হইতেছে এই জড়-সাম্মুখ্য ; 
যাহার পরিণাম--দেহে আত্মবোধ ও গেহাঁদি জড় বিষয়ে মমতা বা 
“আমার” বোধ। 

সেই ভেদমূলক দেহ দৈহিক নন্বন্ধীয় ধর্মের বিপরীত যাহা, তাহাই 
“আত্মধর্ষ' । “আত্মধর্ষের আবির্তাবে, জীবের অন্তরে পরমাত্মবস্তর সহিত 
জীবাত্মার সেই চির সম্বন্ধবৌধ উদ্বদ্ধ করিয়া, পরম শান্তির উদয় করাইবার 
পরম উপায় হইতেছেন-_শ্রীনাম-সঙ্কীর্তন। 

তাই দেখা যায়, অপর সকল ধর্মের সাধন ক্ষেত্রে কেবল মনুস্তই 
নির্বাচিত হইয়াছে । তাহাতেও আবার জাতি-বর্ণাদি নিবিশেষে সর্ব জনের 
অধিকার নাই । কর্ধ, জ্ঞান, যোগ, তপন্যার্দি কিম্বা অপর দেশের যে 
€কোন ধর্মের সাধনক্ষেত্রে, অন্ততঃ কেবল মানুষের অথবা মানবাত্মার জন্যই 
সংরক্ষিত হইতে দেখা যায়-_সাধনার আঁসন। কিন্তু উহ! “আত্মধর্ণ 
হুইলে, সকল প্রাণী_-সকল জীবাত্মীরই তাহাতে অধিকার দেখা যাইত; 
তাহাদের প্রতি উহার অংশ গ্রহণ করিবার আহ্বান আসিত ; নিখিল 
জীরাত্মার উদ্ধারের কথ৷ চিন্তিত হইত; কিন্তু তৎপরিবর্তে ইহা কেবল 


গত মহৎসঙ্গ-প্রসঙ্গ 


মানবাত্মার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিতে দেখা! যাঁয়। স্ৃতরাঁং উহার মধ্যে 
“আত্মধর্ম' থাকিলেও, উহাকে পূর্ণ বা প্রকৃষ্ট আত্মধর্ম বল! যায় না। 

সর্ব জীবাত্মার মায়া-পাশ-বিযুক্তি ও পরাশাস্তি লাভের প্রয়োজনে, 
শ্রীচৈতন্য-প্রবতিত শ্রীনা মসন্ীর্তনেরই শাস্তসিদ্ধ শ্রেষ্ঠতম উপযোগিতা, তদীয় 
লীলায় প্রদশিত হইয়াছে সর্বভাবে। তাই দেখিতে পাই, কেবল, 
মানবাত্মার প্রয়োজনেই নহে,__সর্ব জীবাত্মায় সর্বোত্তম আত্মধর্ম বিকাশের 
আবশ্তকতায় শ্রীনাম-সঙ্কীর্তন যে পরম উপায়, শশ্রীনাম-মহিমার মূর্ত-বিগ্রহ 
ঠাকুর শ্রীবন্ষ-হরিদাঁসের সহিত মহাপ্রভু শ্রীকুষ্চৈতন্যের কথোপকথন মধ্যে 
ইহার যথেষ্ট সন্ধান পাওয়া যায় ;-_ 

শ্রীমন্মহা প্রতুর প্রশ্ন ;-_ 


“পৃথিবীতে বু জীব স্থাবর জঙ্গম। 
ইহা সভার কি প্রকারে হইবে মোচন ॥” 


শ্রীহরিদাস ঠাকুরের উত্তর £-_ 

হরিদাস কহে প্রভূ! যাঁতে এ রুপা তোমার । স্থাবর জঙ্গমে প্রথম 
করিয়াছ নিস্তার ॥ তুমি যেই করিয়াছ উচ্চ সঙ্থীর্ভন। স্বাবর জঙ্গমের 
সেই হয় তো৷ শ্রবণ ॥ শুনিতেই জঙ্গমের হয় সংসার ক্ষয়। স্থাবরে সে 
শব্ধ লাগে__তাতে প্রতিধ্বনি হয় ॥ প্রতিধ্বনি নহে সেই-__করয়ে কীর্তন । 
তোমার কৃপায় এই অকথ্য কথন ॥ সকল জগতে হয়, উচ্চ সম্থীর্ভন ।. 
শুনি প্রেমাবেশে নাচে স্থাবর জঙ্গম ॥ যৈছে কৈলে ঝাড়িখণ্ডে_-বুন্দাবন 
যাইতে । বলভন্দ্র ভট্টাচার্য কহিয়াছে আমাতে ॥ বান্থদেব জীব লাগি 
কৈল নিবেদন। তবে অঙ্গীকার কৈলে জীবের মোচন। জগঘ নিস্তারিতে 
এই তোমার অবতার । ভক্তগণ আগে তাতে করিয়াছ অঙ্গীকার ॥ উচ্চ- 
সঙ্কীর্ভন তাতে করিল! প্রচার । স্থির-চর জীবের সব খণ্ডাইলে সংসার ॥ 
_ইত্যাদি _-(শ্রীচৈৎ ৩।৩/৬২-৭১ ) 


পরিশিষ্ট ৭১ 


এই সকল উক্তি হুইতে শ্রীনাম-সন্কীর্ভনই যে, নিখিল জীবাত্মার 
পরম শ্রেয়লাভের নিমিত্ত প্রবর্তিত,_-কেবল মানবাত্মার প্রয়োজনেই নহে, 
ইহা সুমপষ্টই বোধগম্য হইতেছে । আবার তৎসহ সকল জগতে উহার 
ব্যাপ্তি হইবার কথায়, সেই ভূবন-মঙ্গল শ্রীনাম-সঙ্কীর্তনের ধ্বনি, আকাশে যে 
শব্দতরঙ্গ স্থজন করিয়া থাকে, সেই শব্দতরঙ্গ-প্রবাহের স্পর্শ লাঁগিয়। 
জগতের জীবোদ্ধারের কথার মধ্যে, বর্তমান আবিষ্কৃত বেতার-বিজ্ঞানের 
আভাস পাওয়। যায়__“শব্দ লাগে”, “প্রতিধ্বনি হয়”, “সকল জগতে হয়”, 
-_-এই সকল উক্তির মাধ্যমে ৷ যে কালে বেতার-বিজ্ঞান স্বপ্লেরও অগোচর 
ঝা সুযুপ্তি অবস্থায় অবস্থিত, যাহার বিষয় মানব-মস্তিষ্কে তিলমাত্রও কোন 
ধারণ! ছিল না, তদবস্থায় উহার কিঞ্চিৎ ইঙ্গিত দিবার পক্ষে উক্ত শব্দ 
তিনটির অধিক আর কি বলা যাইতে পারে ? অবশ্য উক্ত বিজ্ঞান-স্ত্রের 
সহিত অপর প্রয়োজনীয় যাহা কিছু,_-সর্বজ্ঞান-বিজ্ঞানময় সেই বিশ্বতষ্টা 
পরপুরুষের ইচ্ছা বা স্বল্প মাত্রেই তাহা ষে সিদ্ধ হইতে পারে, একথার 
উল্লেখই অনাবশ্ুক | 

শ্রীগৌরহরি-প্রবর্তিত সর্বশ্রেষ্ঠ সাঁধন-শ্রীনাম-সঙ্কীর্তনের অবারিত 
প্রাঙ্গণে জাতি-ধর্মীদি নিধিশেষে সকলেরই সমান অধিকার দেখা যায়। 
নিখিল জীবাত্মার অন্তরে “আত্মধর্ জাগরণের পরম উপায়” বলিয়। 
তাই প্রীনাম-সন্থীর্তনের মিলন-ভূমিতে, আত্মা হইতে উত্থিত অলৌকিক 
তুমুল উল্লা মধ্যে, পরস্পর ভেদতাবশৃন্য জীবাত্মা তৎকালে 
পরমাত্মাশ্িত হইয়া যায় বলিয়া, তদবস্থায় আর কোন জাতিবুদ্ধি বা 
উচ্চ-নীচার্দি দৈহিক ভেদবুদ্ধির বাহাপেক্ষা থাকে না। তাই তখন দেখা 
যায়” : 


“হাসিয়৷ কাদিয়৷ প্রেমে গড়াগড়ি, 
পুলকে ব্যাপিত অঙ্গ ; 


ণ২ মহৎ্সঙ্গ-প্রসঙ্গ 


চণ্ডালে ব্রাঙ্মণে করে কোলাকুলি, 
কবে বা ছিল এ বঙ্গ ॥৮ 
( প্রেমানন্দ দাস-কুত-_মনঃশিক্ষা ) 


শ্ীগৌরচন্দ্র-প্রবতিত এই উচ্চ-সন্কীর্তনরূপ শ্রেষ্ঠতম আত্মধর্ম বিকাশের 
পরম উপায়ের প্রভাবে, কেবল যে মানবাত্মাই প্রসন্ন ও পরিতৃপ্ত হইয়। উঠে 
তাহাই নহে,_স্থাবর জঙ্গমাবধি নিখিল জীবাত্মার পক্ষেই শ্রীনাম-সঙ্থীর্তন 
প্রভাবে পরম শ্রেয়োলাভের কারণ সংঘটিত হইবার সকল সম্ভাবন। 
রহিয়াছে,_-আঁধার নামাপরাধ শূন্য থাকিলেই হইল। 

তাই ঠাকুর শ্রীব্রক্ষ-হরিদাঁসের শ্রীনাম-যজ্ঞের সাধন-ক্ষেত্রের সার্বত্রি- 
কতার মহিমা, অজ্ঞাত জনকে স্ুম্পষ্টরূপে জানাইয়! দেওয়! হুইয়াছে যে,_ 
সর্বোত্তম আত্মধর্মোদয়ের পরম উপায় এই শ্রীহরিনাম-সঙ্ীর্তন, ইহা! কেবল 
দেহ-গেহাদ্দি জড়-কারাগার হইতে মানবাত্মার উদ্ধারের নিমিত্তই নহে,__ 
ইহ! জঙ্গম-স্থাবরাদি- পশু, পক্ষী, কীটাদি হইতে বৃক্ষ-লতাদ্দি অবধি সর্ব 
জীবাত্মার প্রাপ্য পরম শ্রেয়োবূপ পর] শান্তি লাভের পরম উপায় । 


পণ্ড, পক্ষী, কীট আদি বলিতে না পারে। 
শুনিলে সে হরিনাম, তারা সব তরে ॥ 
__(শ্রীচৈ* ভাৎ ১১১) 


স্থৃতরাং উক্ত আত্মধর্মোদয়ের অভিপ্রায় কেবল মানবাত্মার প্রয়োজনেই 
নহে»_স্থাবর-জঙ্গম__নিখিল জীবাত্মার প্রয়োজন ও প্রসন্নতার কথা চিন্তিত 
হইয়াছে যাহাতে, তাহারই নাম “আত্মধর্ম এবং শ্রীনাম-সঙ্ীর্তনই তল্লাভের 
পরম উপায় হইতেছেন। 

নিখিল জীবাত্মার পক্ষে যথার্থ প্রিষ্রতম পরমাত্মার পরম স্বরূপ যিনি, 
সেই স্বয়ং শ্রীভগবানে স্বাভাবিক গ্রীতি ব| ভালবাসাকেই “প্রেম” শবে 


লীলা টি 


পরিশিষ্ট ও 


১২১২২ এই ০২১৩৩ ৩০-ন 


নির্দেশ করা হয়। আত্মধর্ষের পূর্ণ বিকাশ সাধিত হইয়া থাকে, সেই 
প্রেমোদয়েই। 

প্রেমোদয়েই জীবাত্মার সকল অভাব অভিযোগ-_-সকল পূর্ণতার 
'অতৃত্তির সম্পূর্ণ বিরাম হইয়া, ভ্রিতাপ-তপ্ত জীবাত্মা, পরম প্রসন্নতারূপ 
পর শাস্তির স্থশীতল কমলবনে বসতি লীভ করিয়া চিরধন্য হয়। 
প্রীভগবানের অভয় ও চিরশান্তিময় শ্রীচরণ-কমল-ছায়ায় আশ্রয় ও 
'তদাস্বাদন লাভই জীবাত্মা-মধুপের পক্ষে সেই স্ুশীতল কমলবন। 

জীবের অন্তরে প্রেমোদয় হইলেই, তখন দেহ-দৈহিক কারণে পরম্পর 
হিংসা-দ্বেষাদি ঘটিবার আর কোন অবকাশ থাঁকে না; সেই এক সর্বপ্রিয় 
পরমাত্মা-_পরমেশ্বরের সন্বন্ধেই বিশ্ব পূর্ণ জ্থ-ম্বরূপে ভরিয়া! উঠে) (4বিশ্বং 
পূ্ণ্ৎ স্খায়তে”_(শ্রীচৈৎ চন্্রামৃত)। প্রতি জীবে জীবে তখন কোন 
,ভেদভাব না থাকায়, প্রত্যেকেরই পরস্পর প্রীতির বন্ধনে সংবন্ধ হইবাঁর 
বাসনা ও সম্ভাবনা হয়,___কেবল জীব-হৃদয়ে সেই প্রেমোদয়ব্ূপ শ্রেষ্ঠতম 
-আত্মধর্মের বিকাশে । তাই শ্রীভীগবতে ইহাঁকেই জীবাত্মার “পর মধর্মরূপে” 
নির্দেশ করিতে দেখা যায়; 


স বৈ পুংসাং পরোধন্ম যতো ভক্তিরধোক্ষজে। 
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা জ্ুপ্রসীদতি॥ 
__(শ্রীতৎ ১২৬) 


অর্থ”__যে ধর্ম হইতে শ্রীভগবানে ফলাভিসদ্ধি ও বিদ্শূন্তা। ভক্তি সঞ্চারিত 
হুইয়৷ থাকে, সেই ধর্মই দেহী বা জীবাত্মার পরম ধর্ম। 

সেই প্রেমতক্তিূপ পরম আত্মধর্ম বিকাশের পরম উপায়-শ্রীনাম- 
সক্কীর্তন। 

এনববিধা ভক্তি পূর্ণ নাম হৈতে হয়”-_-[্ীগরিতাম্তে)। তাই বর্তমান 
জগতে প্রেমধর্মস ও উহার শ্রেষ্ঠতম সাধন-_শ্রানাম-সঙ্কীর্তনের জনক ও 


৭ মহত্সঙ্গ-প্রসঙ্গ 


প্রবর্তক শ্রীকষ্ণ-চৈতন্য-মহা প্রত কর্তৃক সর্বশাস্ত্পার মর্ম স্বয়ং শ্রীয়ুখে উপদিষ্ট 
হইয়াছে,_ 
“নাম সন্কীর্ভন কলৌ পরম উপায় ।” 

কেবল উপদেশ দিয়াই ক্ষান্ত হয়েন নাই তিনি, স্বয়ং আচরণ করিয়া এবং 
তৎসহ শ্রীনাম-সঙ্কীর্তনের প্রবল ঝটিকা ও প্রেমধারার বর্ধণে দেশ প্লাবিত 
করিয়া, প্রত্যক্ষ করাইয়াছেন-_শ্রীনাম-সঙ্কীর্তনের মহামহিমা। উহা! কেবল 
মানেই সীমাবদ্ধ থাকে নাই,_ঝাড়িথগ্ডের বনপথ দিয়া শ্রীবুন্দাবনে 
গমনকালে অনিন্ত্য কৃপা-বিশেষে তদীয় শ্রীযুখ-বিগলিত হরে-কষণাদি 
নামাম্বতের স্পর্শে তজ্জন্মেই মৃগ, ব্যান্ত, হস্তী, গপ্ডার প্রভৃতি পশ্ডগণও 
পরম্পর হিংসা-বিদ্বেষাঁদি বন্যভাব ভূলিয়! গিয়া, উচ্চৈঃ্বরে নাম গান করিয়া 
শ্রীনীমের অত্যাশ্চর্য মহিমার সাক্ষ্য দিয়াছিল-_তাহাদের আচরণে । 
ভজনোপযোগী মনুয্তজন্ম লাভ করিয়া, তৎ্ফলে ভজনেরও অপেক্ষা করিতে, 
হয় নাই_-তদীয় অচিস্ত্য কৃপা-বৈশিষ্ট্যে। 

সপরিকর শ্রীগৌরচন্দর-প্রকটকাঁলে, নামাঁপরাধেরও বিচার না করিয়া, 
নাম-প্রেম বিতরিত হইয়াছিল, বন্যার প্লাবনের মত পাত্রাঁপাত্র অবিচারে । 
তাই তখন--“নিতাই চৈতন্যে নাহি এসব বিচার | নাম লৈতে প্রেম দেন, 
বহে অশ্রুধার |৮__(শ্রীচরিতামুতে )। এই হেতু তৎকালে শ্রীনামের 
কোনরূপ সংযোগমাত্রেই প্রেমোদয় ও অশ্রপুলকাঁদি সাত্বিক ভাঁব সকলের 
আবির্ভাবে জনগণকে “প্রেমময়” বলিয় সছ্যই জানা যাইত। তাই তদীয় 
প্রকটকালে, গৃহে গৃহে বিপুল সঙ্ীর্ভন রবে মুখরিত ও তৎফলে সগ্যই দেহে 
দেহে--প্রতিজনে অশ্রু-পুলকাঁদি সাত্বিক ভাব সকলে ভূষিত হুইতে স্বচক্ষে 
দর্শন করিয়া, বিশ্বয়াভিভূত পণ্ডতিতকেশরী শ্রীগ্রবে!ধানন্দ সরম্বতিপাদ 
লিখিয়াছেন,__ 
_ অভূদ্গেহে গেহে তুমুল-হরিসন্থীর্ভনরবো__ 

বৌ দেহে দেহে বিপুল-পুলকা শ্রু-ব্যতিকরঃ। 


চন 


পালাল 


পরিশিষ্ট ৭৫ 


অপি স্সেহে স্সেহে পরম-মধুরোথৎিকর্ষ-পদবী 
দবীয়ন্যা্ায়াদপি জগতি গৌরেহবতরতি ॥ 
_(শ্রীচৈতন্যচন্ত্রামৃতম্‌ ৩০ ) 


অর্থ,_-যে কালে শ্রীগৌরচন্দ্র এই জগতে অবতরণ করিয়াছিলেন তখন 
গৃহে গৃহে উঠিয়াছিল তুমুল শ্রীহরিসস্কীত্তন-রোল, দেহে দেহে প্রকাশ 
হইয়াছিল বিপুল অশ্রু-পুলকাঁদি সাত্বিক বিকার সকল; প্রতি স্সেহ-মমতাই 
পরম মধুর উৎকর্ষ ব্রজপ্রেম-পদবীতে আরোহণ করিয়া, জীবকে প্রদান 
করিয়াছিল-_শ্রুতির অগোচর অমৃতত্ব। 

গণসহ শ্রীগৌরন্থন্দরের অপ্রকটের পর হইতে নির্গমনোন্মুখ কলির প্রভাব 


দিন দিন অধিকতর বন্ধিত হইয়া, বর্তমানে উহা! প্রায় চরম অবস্থায় উপনীত ॥ 


গ্দূরে চৈতন্যচরণাঃ কলিরাবিরভুন্মহান্‌॥” 
(শ্রীবন্দাবনমহিমাম্বতম্‌ ৪২৯ ). 
অর্থাৎ,__প্রীচৈতন্তের চরণসান্নিধ্য হইতে যতই দিন গত হইতেছে, ( অর্থাঞ্চ 
তীয় অপ্রকট হইতে ), কলি-প্রভাব ততই অধিকতর  প্রচণ্ডতা ধারণ 
করিতেছে! এই মহাজন বাক্যের সত্যতা অধুনা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে 
__স্থক্মদর্শীদিগের দর্শনে । 
অকালে নির্গমনোন্মুখ কলির শ্রেষ্ঠতম অনর্থকারিতা৷ হইতেছে,_ধর্মক্ষেত্র 
ভাঁরতের জনসমাঁজে বহুলভাবে নামাপরাধ সংক্রামিত কর1। যাহার কারণ 
সম্বন্ধে পূর্বে উক্ত হইয়াছে । অধুনা সেই কলিপ্রভাব-কৃত নামাপরাঁধ, 
ভারতীয় জনসমাজে বিশেষভাবে সঞ্চারিত হওয়ায়, অগ্রসন্নতা বশতঃ শ্রীনাম 
তাই প্রায়শঃ পূর্বব্থ বিপুলভাবে ও নিবিচারে নিজ মহিমা প্রকাশে বিরত 
রহিয়াছেন। এই হেতু বর্তমানে ভারতীয় জনগণ মধ্যে শ্রীনামের প্রভাব 
প্রায়শঃ পরিলক্ষিত ন! হইবার যে সম্ভাবন। রহিয়াছে, তদ্বিষয়ে নিরপেক্ষতা 
বশতঃ অপর দেশবাসী জনসাধারণের পক্ষে তদ্রুপ কারণ না থাকায়, সেই 
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স্থলে নামসন্থীর্তনের প্রভাব পরিদৃষ্ট হইবার সম্ভাবনা যথেষ্টরূপে আশা করা 
যায়। স্থৃতরাং অপর দেশীয় জনের পক্ষে শ্রীনামের তত্ব বা মহিমাদি বিষয়ে 
সম্পূর্ণ অজ্ঞাত থাকিলেও, কে|ন প্রকারে শ্রীনামের সংযোগ ঘটিলে জীবাত্মার 
অন্তরে, চিরন্থপ্ত পরমাত্মোন্ুখতার উন্মেষ ও আত্মধর্মের আবির্ভাবে, আত্মায় 
অভূতপূর্ব প্রসন্নতা ও প্রফুল্লতার বিকাশ হইয়া, তৎ্ফলে যে পরমানন্দ 
আস্বাদদিত হয়, তাহার ষথার্থ কারণ ন! বুঝিতে পারিলেও, অন্তরা আমার সেই 
পরিতৃপ্তিতে, জাগতিক সকল স্থখ-সম্পদের আকর্ষণ ও আস্বাদন নিতান্তই 
তুচ্ছ হইয়া যায় তৎসকাশে। জাগতিক স্বার্থের সংঘাত জনিত আর কোন 
“কোলাহল, হিংসা-বিদ্বেষ স্থান পাইতে পারে না-_সেই জীবাত্মার অন্তরে । 
এইভাবে শ্রীনামন্ত্রে গ্রথিত হইয়া, বিশ্বমানবাত্মার অন্তরে যে প্রেম- 
প্রন্থনরূপ শ্রেষ্ঠতম আত্মধর্মের আবির্ভাব সম্ভাবনা, তাহাই অদূর ভবিষ্তাতে 
এক অথগ্ু স্থপবিভ্র পারিজাত-মালার ন্যায়, বর্তমান অশান্ত ও অতৃপ্ত 
জগতকে শান্ত, সুন্দর ও স্থশোভিত করিয়া, পর! শান্তির স্থখ-সৌরভে 
জগত উদ্ভানিত করিতে পারে, যদি শ্রীনাম-সঙ্কীর্তনের প্রবর্তন ও প্রচার 
সর্বদেশে সম্ভব হয়,_সেই পরমাত্মা--পরমেশ্বরের মঙ্গলময়ী ইচ্ছায় ও 
'প্রেরণায়। 
অতএব কেবল শ্রীনাম-সন্কীত্তনের প্রচার দ্বার! নিরপরাধ ক্ষেত্রে সর্বত্রই 
উহ্থার অচিস্ত্য ও অব্যর্থ প্রভাব যত সত্বর পরিদৃষ্ট হইবার সম্ভাবন! 
রহিয়াছে এবং ইহাই যেমন বিশ্বে “পরা-শান্তি” উদয়ের পরম উপায় বলিয়া 
শান্তেও নির্ধারিত হইয়াছে, অন্য কোন পন্থা অবলম্বনে তদ্রপ শ্রেয়োলাভেয় 
'আশা করা যায় না। 
অদূর ভবিষ্তাতে বিশ্বমানবাত্মার পক্ষে-নিজ নিজ ইচ্ছামত শ্রীভগবাঁনের 
ে নামেই হউক আশ্রিত হইয়া, একই পরমাত্মা _ পরমেশ্বরের সহিত নিখিল 
জীবাত্মার একই সন্বন্-্ত্র অবগত হইয়া, বিশ্বমানবের মধ্যে একতাঁর বন্ধনে 
সংবদ্ধ- হইবার অস্তাবনা রহিয়াছে সর্ব দেশে শ্রীনাম-সন্ীর্তনের মাধ্যম 
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হুইতেই। বিশ্বের সেই “পরমা শান্তি” ও "পরম লাভের+ স্থদিন উদয়ের 
অধিক দিন বিলম্ব না থাকিলেও, তৎপূর্বে অকালে বিদায়োন্মুখ কলির পূর্ণ ও. 
শেষ প্রভাব “মরণ-কামড়ের” ন্ায় সর্বাধিক তীব্র ভাঁব ধারণ করিবে, সকল, 
দিক দিয়া-_সর্ব ভাবে__বহির্মুখতার প্রচণ্ড রণ-তাওবের ভিতর দিয়া। 

নিশীথের ঘনান্ধকারের অবসানে যেমন প্রথম অরুণালোকের প্রকাশে 
জানাইয়] দেয় স্র্যোদয়ের সুচনা, সেইব্বপ বর্তমান কলির প্রভাবান্তে 
জগৎব্যাপী যে এক বিরাট *প্রেমযুগের” আবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী, তাহার 
স্থচনা অনতিবিলম্বেই পরিদৃষ্ট হইবে,-সেই ঘোর কলি-তাগ্ুবের মধ্য 
হইতেও। এই যুগসন্ধির সম্কটজনক অবস্থার মধ্যে একমাত্র নির্পরাঁধে' 
প্রীনামাশ্রয়ে অবস্থিতিই কলি-কবলিত হইবার সমূহ আশঙ্কা হইতে, 
আত্মরক্ষার প্ররুষ্ট উপায়। 

্রীরুষ্ণনাম-সন্কীর্তনের সংস্পর্শের অচিন্ত্য মহিমায় যখন বিভিন্ন দেশবাসী 
জনগণের অন্তরের সকল বিভেদ বিদুরিত ও শ্রীতির বন্ধনে পরস্পর সংবদ্ধ 
হইয়া, সেই বিশাল জনআোতি, ধর্মক্ষেত্র ভারতের সেই শ্রীনাম-প্রেমর্ূপ 
পরম আত্মধর্মের মহাপ্রব্তক--পরমদেবতার উদ্দেশ্টে অন্তরের গ্রীতি-অর্থ 
অর্পণের জন্য সমাগত হইবে,_-নানা দেশ হইতে, তখন নামাপরাঁধ গরলে' 
হুত-চেতন আমাদের আধ্যাত্মিক জাতীয় জীবনকে তদবস্থায় দর্শন করিয়া, 
বিন্মিত ও বিহ্বল চিত্তে, তাহারাই আবার উজ্জীবিত ও জাগরিত করিয়া 
তুলিবে- শ্রীনামের অনিন্ত্য শক্তির প্রদর্শনে ও প্রেমামৃতের সিঞ্চনে। 

এইরূপে নামাপরাধ-বিলুপ্ত ভারতের পরমার্থ-চেতনার পুনরাবর্তনে 
এবং তদবস্থায় নিখিল মানবাঁত্মার মহামিলনের মধ্যে বিশ্বের চিরাকাজ্ফিত 
যে পরা শাস্তির অভ্যুদয় ঘটিবে, উহা! হইতে জীবজগতের “পরমলাভ'-_যাহা 
কল্পকালের মধ্যে ইহার পূর্বে আর কোন দিন হয় নাই ও পরে হইবে না। 
শান্্রশিরোমণি শ্রীভাগবত হইতেই যাহা বিঘোষিত হইয়াছে ; পুনর্বার 
সেই ঘোষণাই ম্মরণ করাইতেছি,_-আঁমাঁদের উক্তির সমর্থনে । যথা, 
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নহাতঃ পরমো লাভো৷ দেহিনাং ভ্রাম্যতামিহ। 
যতো বিন্দেত পরমাং শাস্তিং নশ্যুতি সংস্থতিঃ ॥ 
--( শ্রীভ1” ১১1৫।৩৭ ) 


অর্থ,__জন্ম-মরণরূপ সংসার-ভ্রমণকাঁরী দেহীদিগের পক্ষে যাহা হইতে 
“পরম লাভ” অপর কিছুই নাই, ষে শ্রীনাম-সন্কীতন হইতেই সেই পরমা 
শান্তি লাভ ও সংসার ক্ষয় হইয়৷ থাকে । 

পরিশেষে যুক্ত করে বিনীত নিবেদন এই যে, নিজ বর্তমান অবস্থার 
কথাই অনুভব নাই যাহার, সেই মাদৃশ ক্ষুদ্র জীবাধমের ভবিঘ্দ্বাণীর ষে 
'কোনও যোগ্যত। বা মূল্য থাকিতে পারে না, একথার উল্লেখই অনাবশ্যক | 

তবে, যিনি পরতত্বের সীমারূপে শাস্ত্রসিদ্ব, ধাহার প্রশাসনে সৃষ্টি, 
স্থিতি ও প্রলয়-চক্র বিঘৃণিত হইতেছে, সেই সর্বজ্ঞ সর্বদর্শা অনন্ত জ্ঞান ও 
মহিমাময় ন্বয়ং শ্রীভগবাঁনের শ্রীয়ুখের ভবিষ্বদ্বাণীরই প্রতিধ্বনিমাত্র 
আমাদের পূর্বোক্তি সকল। 

কেবল ভারতে নহে-_সা'রা জগতে তত্প্রবতিত শ্রীনাম প্রচারিত ও 
পর্বজীবে সঞ্চারিত হইবাঁর যে ভবিষবদ্বাণী প্রদত্ত হইয়াছে তদীয় লীলাকালে, 
উহার সত্যত। বর্তমানের সীমারেখায় মধ্যে সমাগত হইবার সম্ভাবনা 
অনতিবিলম্বেই। 

“পৃথিবী পর্য্যস্ত ষত আছে দেশ গ্রাম। 
সর্বত্র সঞ্চার হইবে মোর নাম |” 
__(শ্রীচৈ* ভা” ৩৪) 

তদীয় মুখের এই বাণীই আমাদের পূর্বোক্ত সম্ভাবনা মকলের অবলম্বন । 

আবার নিরপরাধ ক্ষেত্রে সেই নাম-সঙ্কীর্তন প্রচারিত হইবার অব্যর্থ 
মহিমায়, তথ্সঞ্চারিত সকল মানবাত্ম!_-সর্ব জীবাত্মার অন্তরে আপনিই 
উদ্ধ,দ্ধ করিয়। তুলিবে,__প্রিয়তম পরমাত্মবস্ত পরম স্বন্ধপের কুখ-সন্মিলন 
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ও সেবাভিলাষ, যাহা “প্রেম নামে কীতিত ও শ্রেষ্ঠতম আত্মধর্মরূপে 
অভিব্যক্ত হইয়া, মানবাত্মার সকল অভাব অভিযোগ-_-সকল অপূর্ণতা পূর্ণ 
করিয়। দিয়া, বিশ্বব্যাপী যে পরমা! শান্তিময় গরকুষট সাম্যধর্ের উদয় করাইবে 
_-তাহাঁরও ভবিয্বদ্ধাণী তদীয় লীলাকালেই প্রদত্ত হইয়াছে; 


“প্রভূ কহে আমি বিশ্বস্তর নাম ধরি। 
নাম সার্থক হয়, যদি প্রেমে বিশ্ব ভরি |” 
-_-( শ্রীচৈ* ১৯৫) 


ষে বাণীর সার্থকতা পরিদৃষ্ট হইবার দিন অদ্ুরবর্তী হইয়া আসিতেছে,_ 
ইহাই অতি ক্ষুদ্র আমাঁদের অন্থুমান। 

জীব জগতে, স্থষ্টির সকল আঁবিষার মধ্যে সেই দিন হইবে শ্রেষ্ঠতম ও 
সর্বাশ্চর্য আবিষার,__যে দিন বর্তমান বিশ্বমানবাত্মা। কর্তৃক স্বয়ং অষ্টা 
আবিষ্কৃত হইয়া, মানব-মনীষার শ্রেষ্ঠতম সার্থকতা সম্পাদিত ও সকল 
মানবাত্ম। কর্তৃক তদীয় জয়গানে স্্টি মুখরিত হইবে। কলি-কুত সকল 
সন্তাঁপ বিদুরিত ও পরাশাস্তি-মলয়ানিল প্রবাহিত করিয়া, সেই শুভদিন 
সত্বর জগতে সমুদ্দিত হউক,__ইহাই তদীয় শ্রীচরণারবিন্দে সকাতর প্রার্থন! 
আমাদের । 

॥ জয়শ্রীগৌরহরি ॥ 
॥ জয়তি জগন্ঙ্গলং হরেন্নাম ॥ 


বাঞ্কাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিস্কুভয এব চ। 
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ুবেভ্যো নমো নমঃ ॥ 


গ্রন্থ সম্বন্ধে কয়েকটি অভিমত ৫__ 


(১) 


আপনার গ্রীতি-উপহার “মহৎ্সঙ্গ-গ্রসঙ্গ' শুধু আমি নয় আরো। 
কয়েকজন আগ্রহের সহিত পাঠ করেছেন ও বিশেষ পরিতৃপ্ত হয়ে প্রশংসা 
করেছেন। 

উক্ত পুস্তকের বিষয় সন্নিবেশ সহজ, সরল অথচ যুক্তিপূর্ণ রীতি 
অব্লদ্বিত হয়েছে । ধর্মীন্ুশীলনের যে এক মিথ্যা বিভীষিকা সষ্টি করে 
মানুষকে সৎপথে চলবার বাধা দেওয়া হয়, সে সকল হচ্ছে বন্ধন মুক্ত 
করে ইহাতে একটি বিস্তৃত প্রেমময়, ভক্তিময় পথের সন্ধান দেওয়া হয়েছে। 

্রন্থথাঁনি ভাগবতী বাঁণীর অমৃত খনি। মৃহতের স্বরূপ ও তটস্থ উভয় 
গ্রকাঁর লক্ষণ বিবেচনীয় যে ুক্্ম পারদশিতার পরিচয় দেওয়া হয়েছে, 
তাতে শ্বতঃই মনে হয় গ্রন্থ-সম্পাদক সম্যগভাবে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গে আৰিষ্ট 
চিত্ত। সম্পাদক মহাশয়ের প্রয়াস সম্পূর্ণ সার্থকতা লাভ করেছে, একথা 
নিঃসঙ্কোচে বলা যায়। শ্রীহরিনাম সঙ্থীর্তন সর্ববিধ সাধনের উদয় করিয়ে 
সাঁধকের প্রাণ মন সংস্কৃত করে রাঁগভক্তির অভ্যুদয় করায়__-একথা সুন্দর 
ভাবেই সুপরিস্ফুট হয়েছে__“মহৎসঙ্গ-গরসঙ্গে' । নিরপরাধ জীবনে শ্রীহবি- 
নামের মহিমার কথা যেভাবে প্রকাঁশ হয়েছে সত্যই এষুগে সে কথাটি, 
ভাববাঁর বিষয় হয়েছে। শ্রীশ্রীমন্সহাগ্রভুর বাণী জয় যুক্ত হউক-_ 


পৃথিবী পর্বস্ত যত নগরাদি গ্রাম। 
সর্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম ॥” 


_ প্রভুপাদ ভ্রীমৎ প্রাণকিশোর গোস্বামী, এম-এ মহোদয় । 


৮ ০০ 


গ্রন্থ সম্বন্ধে কয়েকটি অভিমত ৮১. 
(২) 
আপনার প্রেরিত “মহৎসঙ্গ-প্রসঙ্গ গ্রন্থথানি পড়িয়া বিশেষ আনন্দিত 
হইয়াছি। এইসব বিষয়ে আপনার উৎসাহ দেখিয়াও আহলাদিত হইয়াছি। 
আমার ইচ্ছ। ছিল আপনার শ্রীগুরুদেব শ্রীনবন্ধীপস্থ ভক্তগণকে মাঝে মাঝে' 
রুপা করিয়া যাহা শ্রবণ করান তাহা৷ লিপিবদ্ধ হইয়া প্রকাশিত হয়। 
আমার ধারণ। তাহাতে অনেকের পরম মঙ্গল হইবে। আমার ইহীও. 
ইচ্ছা ছিল একটি 1৮7১9 চ১০০০:-এ তাহার শ্রীমুখের বাক্াগুলি 
ধরা থাকে । 
উচ্চ উন্নত অধিকারী জাতরতি ভক্তগণের সাধক এবং সিদ্ধ দেহের, 
অন্কৃভবের মধ্যে যে অচিস্ত্য অলৌকিক এক্য সময় সময় দৃষ্ট হয়--তাহার 
তিনটি উদ্দাহরণ প্র গ্রন্থে আছে। এ উদ্দাহরণগুলি আমার অত্যন্ত প্রিয় । 
ভক্তিরত্বাকর ষষ্ঠ তরঙ্গ ১২৮ হইতে ১৪৩ নং পয়ার আমার এতই ভাল 
লাগে যে আমি তাহা কণ্ঠস্থ করিয়াছি । আমার ইচ্ছা হয় অনেকেই যেন 
পড়িলে উহ! কঠস্থ করেন। শ্রী চার্যপ্রতু শ্রীনবন্ধীপলীলা৷ চিন্তনে দিবারাত্রি 
নিমগ্ন থাকিতেন। আমার মত কলি-হত জীবের পক্ষে শ্রীনবদ্ধীপ লীলা 
চিন্তনে আবেশই বিশেষ মঙ্গলজনক এবং উপযোগী বলিয়া মনে করি। 
শ্রীগোস্বামীপ্রভুর গৌরলীলার পক্ষপাতিত্ব দর্শনে আমি বিশেষ আনন্দিত 
হইয়াছি। তীহার শ্রীপাদপন্মে আমার সশ্রদ্ধ দণ্ডব প্রণাম জানাবেন 1 
আপনি শ্রীবৃন্দাবনে আসিলে আমি যেন অবশ্তই সংবাদ পাই। আপনার 
সহিত আলাপ আলোচন। করিবার ইচ্ছা আছে। 


__শ্রীল দীনশরণ দাস বাবাজী মহারাজ 


৮২ মহৎসঙ্গ-গ্রাসঙ্গ 
(৩) 


মহত্সঙ্গ-প্রসঙ্গ পাঠ করিয়া আমার শ্রীগীতার সঞ্জয়ের কথা মনে 
পড়িতেছে। যে অলৌকিক শক্তির বলে সঞ্জয়ের শ্রীগীতা প্রকাঁশ সম্ভব 
হইয়াছিল এই গ্রন্থ মম্পাদনে সেই শক্তির স্ফুরণ দেখিয়! বিশ্মিত হইলাম । 
ভজনাবিষ্ট নাঁমৈকনিষ্ঠ নবদ্বীপ বিভূষণ শ্রীশ্রীগোস্বামীপ্রভুমহোঁদয়ের 
শ্রীযুখনিঃস্ুত শ্রীহরিকথা সুধাধার! সর্বজন স্থলভ করিয়া সম্পাদক মহাশয় 
জগতের যে মঙ্গল সাধন করিলেন তাহার তুলনা! মিলে না। 
এই গ্রন্থের প্রতি ছত্রে ছত্রে শ্রুতি স্মৃতি পুরাঁণাদির কঠিন তত্বকথ। 
মধুর প্রার্জল ভাষায় প্রকাশিত হইয়া! সর্বজনবোধ্য হইয়াছে। এই গ্রন্থটি 
আকারে ছোট হইলেও ভাব সম্পদে মহান__ইহা শুধু রস চর্বন নয়, 
নৃতন নৃতন রস সঞ্চারে সরস স্থন্দর। এই একটি গ্রন্থ পাঁঠে পথহাঁর। 
পথিক শান্তি পথের সন্ধান পাইবে__ইহাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস। 
মাননীয় সম্পাদক মহাশয় এইরূপ আরও বু বহু গ্রন্থ সম্পাদনের 
দ্বারা জগতের মঙ্গল বিধান করুন- ইহাই শ্রীগৌররায়জীউর শ্রীচরণে 
প্রার্থনা। 
__শ্রীমণীন্দ্রনাথ গুহ 
পশ্চিম বঙ্গ সরকারের অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত চীফ ইঞ্চিনিয়ার 
পি. ডরু. ডি. ও পৃর্তবিভাগ 


